পুষ্পাঞ্জলি। 


গ্রথম তাগ। 


১৬৬ 


অর্থাৎ 
কতিপয় তীর্ঘদর্শন উপলক্ষে ব্যাস মার্কগেয় 
ংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যকিঞ্িৎি 
ভাখপধ্য কথন। 
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দ্বিতীয় সংস্করণ । 
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হুগলি। 


বুধোদয় যন্ত্রে 
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বার! মুদ্রিত । 





১৮৯২। 
মুল্য--॥* আট আনা । 








(8850৩828৩95 ত22৩87৩588 
পরমপৃজ্যপাঁদ ৬বিশ্বনাথ তর্কভূষণ পিতৃঠাকুর রা | 
মহাশয় গ্রীচরণ কমলেধু-___ 


িলেনেসেনেতেরেরি গা েরেসেবেরেরেরি 


হে স্বর্গীয় পিতৃদেব ! . 

তুমি আমার জন্মদাতা এবং শিক্ষাগ্তরু। 'আমি তোমার স্থানে ঘ 
শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছি অপর. কাহার স্থানে শুনিয়! অথবা গ্রন্থাদি 
অধ্যয়ন করিয়া তাহার শতাংশ লাত করিতে পারি নাই। আমার কষুপ্ 
বুদ্ধি স্টে অত্যুদার, সুগভীর এবং প্রশান্ত জ্ঞানরাশির কণিকামাত্র গ্রহণে 
সমর্থ হইয়াছে কিনা লঙেহ। তোমার চরণপ্রাস্তে বসিয়া যখন শাস্তার্থ, 
সকল শ্রবণ করিতাম, তখন সংশয়তিমিরাকুলিত হৃদয়াকাশ ধেন বিদ্যুৎ- 
প্রভার আলোকিত হইত--ঘাবতীম় কৃটার্ঘ উত্ভিন্ন হইয়া রূপকমালার ক্লিগ 
ধশিজাল প্রকাশ করিত-_আপাত-বিরুদ্ধ মতবাঁদ সকল মীমাংসিত হইয়! 
নুপ্রশস্ত বাবহার প্রণালী জন্মিত--এবং চিত্রক্ষেত্রের সরসত। ও উর্ধরত 
সম্পাদিত হইত। ইহলোকে আর আমার ভাগ্যে সে সুখলাভের প্রত্যাশ! 
মাই। এখন কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাহা! আর ভঞ্জন হয় না। এখন 
জগৎকার্য্যের কোন বিষয় বোধাতীত হুইজে তাহা বোধাতীতই থাকিয়া 
যায়। এখন কর্তব্যাকর্তব্য নিশ্চপ়নকরিতে হইলে নিজের মনগড়া করিয়াই 
নিশ্চিন্ত হইতে হয়। 'দিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পাঁরিব এবং ঘা জানি 
তাহ! ঠিকই জানিব, এ প্রন্তীতিটা এখন একেবারেই মন হইতে গিয়াছে। 
এই যে পুস্তকখানি লিখিয়াছি ইহার কোন্‌ স্থানে কি ভ্রম আছে তাহ 
আর কে বলিয়! দিবে? এবং আর কে বণিয়া দিলেই ব| ভ্রম বলিয়া 
আমার বিশ্বাস জন্মিবে? 


২. 


কিন্তু অতি গুরুতর বিষয়েই হস্তা্পণ করিয়াছি-_ধর্মবিশবাসের মূলব্যাথ্যা 
করিতে উদ্যত হইয়াছি--আমুষঙ্গিক অন্তান্ত বিষয়ের প্রতিও লক্ষা আছে। 
একবার তোমার চরণপ্রাস্তে বসিয়া শুনাইয়। লইতে পারিতাম, তবে ইহ! 
জনসমাজে প্রচারিত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতাম না। 

তোমারই স্থানে চিস্ত। করিতে এবং চিন্তা করিয়া লিখিতে - শিখিগ্না- 
ছিলাম। পুগ্তকখানিও সাধ্যাহুসারে চিন্ত। করিয়! লিখিয়ছি। ভরস! 
করি, তোমার মুখবিনিঃস্থত কোন কোন কথা অবিকল লিপিবদ্ধ হই! 
গিয়াছে। আমার অন্তর্ধাহ সকলই তোমার সংঘটিত বস্ত-_অতএব কি 
সাক্ষাৎসমবন্ধে কি পরম্পরাসন্বন্ধে উভয় গ্রকারেই এই পুস্তকথানি তোমার 
তোমারই চরণে পুষ্পাঞলি দিলাম। 

প্রত 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় 





গ্রন্থের আভা । 


প্রায় বিংশতি বর্ষ অতীত হুইল আমি ইংরাজী রীতির অনুষয়ণে 
একটা আখ্যারিকা বাঙ্গালাতাষায় লিখিয়াছিলাম। সেই সময় হইতেই 
ইচ্ছা ছিল যে দেশী প্রাচীন. রীতি অবলহবন করিয়া আর একখানি পুস্তক 
লিখিব। কিন্তু ইংরাজী নবেলের উপাদান এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকার 
উপাদান সবতনতূপ পৌরাণিক আখ্যাফ্লিকায় আখ্যান্মিক এবং বৈজ্ঞানিক 
' তথোর যথেষ্ট বিস্তার থাকে; অতিশক্বোক্তি এবং রূপকালক্ারেয়ও 
আধিক্য হয়। মা 

এক্ষুণে দেখিতে পাই অনেকেই অতিশয়োক্তি ./ক.স আ।তা বরক্ত। 
কিন্তু উ অনষকারট; অস্ভূতরসের সহচর । অদ্ভুত, অতি পবিত্র রস। বিশ্ব, 
মছষ্যমাত্রের শ্বতাব এবং অবস্থার উপযোগী। সরলচেতার হাযমুকুয়ে 
এই আশ্চর্যাময় দ্ধাঞ্ডের ছবি নিয়্তই গ্রতিবিদ্বিত হইয়া থাকে! 
আমাদিগের জাতীয় প্রন্কতির প্রতিবিব-্বরপ পুর়াশান্ এই জন্যই 
'অতিশয়োক্তি অবন্কারে সমাকীর্ণ। ূ ৃ র্‌ 

পুরাপশান্ত্রে লিখিত নায়কনায্িক! এবং দেবাহরগণ বহ হলেই, 
রূপকালঙ্কারবিতৃষিত। তাহারা! বন্তগ্তত্যা আত্যন্তরিক মনোভাব-বরপ' 
অথবা! বাহ্‌ প্রক্কতির শক্ষিবিশেষ। হৃতরাং রকমাংসন্ৃত কত 
জীবশরীরের ন্যায় তাহার! দেশকালসম্বন্ধে সম্বন্ধ নহে। ধাহারা. ভীম. 
 বতোজ পুরঙনোগাখ্যন তবাটবী প্রতৃতি অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং, 
ন্যান্ পুরাণের বিশেষ বিশেষ স্থান দেখিয়াছেন তাহাদিগকে এসফয 
কথা কিছুই বলিবার ' প্রয়োজন নাইি। তাহারা রূপক বর্ণনার: সম 





5. 


. শ্রক্কতিই সম্যক্রূপে হাগত করিয়াছেন। এই পুস্তক যে তেমন নয়_. 
, তেমন হইতেই পারে না--সে কথ! বলিবার অপেক্ষ! নাই। তবে এই মাত্র 
বলা আবশ্যক যে, ইহা অলৌকিক ব্যাপার সংশ্লিষ্ট একটী অদ্ভূত বর্ণনা 
মাত্র নহে। রঃ 

“এই পুস্তকের উল্লিখিত বেদব্যাঁস, মার্কেয়, দেবী প্রস্তুতি কেহ ব বহু 
সহস্র বর্ষ তপস্যা করেন, কেহ বা! অলক্ষিত ভাবে বিচরণ করেন, কেহ 
ব! অপর সকল দেবদেবী হইতে পৃথক্-ভৃত হইয়| স্বমৃত্তি প্রকাশিত করেন 
বটে। কিন্তু মনে কর, বেদব্যাস শ্বজাঁতি অনুষাঁগের, মার্কগডয় জ্ঞানরাশির 
এবং দেবী মাতৃভূমির এতিরূপ স্বরূপ বর্ণন কর! গিয়াছে; তাহা হইলে 
আর এ সকল বর্ণনা লৌকোত্তর বলিয়। বোধ হইবে না।-_তাহ! হইলে 
বেদব্যাসের ক্ষোভাশ্র বিসর্জনে সম্কুচিতা সরম্বতীর বৃদ্ধি, এবং তাঁহার 
ক্রোধোদদীপ্তিতে জালাঁদেবীর আবির্ভীব, আর অলৌকিক ব্যাপার থাঁকিবে 
না। অপিচ বিনাশমাত্রে সংসারের পর্য্যবসান এই প্র্তীতি সমুদ্ভূত নাস্তিক 
তার প্রভাবে যে স্বজাতিবাৎসল্যের নিশ্চেষ্টতা হয়, এবং ইচ্ছাবৃত্তির 
স্বাধীনতা উপলব্ধি হওয়াতে আন্তিকা সংস্থাপি হইয়া চেষ্টা শক্তি 
পুনরুজ্জীবিত হয় এ কথাঁও সহজ বোধ হইবে। অনন্তর দেশের পুরাবৃত্তের 
স্মরণে আশ! এবং প্রজ্ঞার সঞ্চার সংস্কৃতির উপায় উদ্ভাবন, এবং প্রীতির 
উদারতা অনুভূত হওয়া সাহজিক ব্যাপার বলিয়াই প্রতীত হুইবে। এই 
পর্যাস্ত হইলেই যে সংকীর্ণ ধ্াবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া প্রশস্ত ধর্মবুদ্ধির উদয় হয়, 
এবং অভেদ জ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদিত হুইয়! সহিষুতার সর্বাপ্রাধান্য প্রতীত 
হয় তাহাও লৌকিক যুক্তিসঙ্গত বোঁধ হইবে। পরিশেষে শিজ সমাজের 
গ্রৃতি একাস্তিক ভক্তির মূল মিরূপিত হইলে যে অপর কোন বিভীষিকার 
উপদ্রব থাকিতে পারে না, এবং শ্বজাতীয্লান্ুবাগ তাহার প্রীতিভাজন 
- পদার্থের সহিত তন্ময়ণা। প্রাপ্ত হইয়া আপন অভীষ্টসাধনের উদ্দেশে সংগো- 
পিত কার্ধ্যাহুষঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে ইহাও লৌকিক যুক্তির বহিভূর্ত- 
বলয়! বোধ হইবে ন!। 


1/০ 

"আর একটী কথা বলিলেই গ্রস্থাভাস শেষ হয়। তরুণবয়সে সংস্কার 
হইয়াগিয়াছিল যে, অপৌরুষ্যে কোন গ্রন্থ প্রাপ্তি ব্যতিরেকে নরগণ 
ধর্শতত্বের জ্ঞানলাঁভ করিতে পারেন না। এক্ষণে দেখিতেছি য়ে, প্রর্কৃতি 
পুস্তকই সেই অপৌরুষেয় মহাগ্রস্থ। নরজাতি আদিমকাল হইতে জন্মজন্াস্তরে 
পুরুষাচুক্রমে &ঁ পুস্তকের তাঁৎপর্য্যগ্রহণ করিয়া আমিতেছে। উহাতে 
বাহা আছে তাহাই তথ্য--উহাতে যাহা নাই তাহা ছানিবারও যো নাই। 
এক্ষণে যতদুর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় হইয়াছে যে, যিনি 
প্রকুতিপুস্তকের তাপর্য্য গ্রহণে যতদুর সমর্থ, তিনি সেই পরিমাণে হিন্দু 
শাস্বার্থের জানলাঁভেও কৃতকার্য । যোগাভ্যারত হিন্দুশান্্-গ্রণেতৃগণ 
অপরিসীম স্মদরশী দূরদর্শী, অন্তদর্শী এবং প্রক্ৃতদর্শী ছিলেন। 


শপ পট) (০:১৯ 


পুষ্পাঞ্জলি। 


সপ ৯০৯ পপ 


প্রথম অধ্যায়। 


ভিসি 


রেদব্যাধের তপপ্য1- মার্কগেয় মুনির আগমন - 
ধ্যানগম্য দেবীমুণ্তি- বেদব্যাসের 
প্রশ্ন জিজ্ঞানা। 


ভগবান বেদব্যাস কলিধুগ প্রবর্তমীন দেখিয়! দ্বকীয় গ্রকৃতি-স্থলত 
দয়ালুতাগুণে প্রণোদিত হইয়া! মানবকুলের কলি কলুষাপনোদনকা মনায় 
একান্তধ্যান নিমীলিত নয়ন্রে "্যত্তি* শবব্রদ্দের মানসজপ করিতেছিলেন। 
বছ সহম্্ বর্ষ এইরূপে অতিবাহিত হইলে ক্লোন সময়ে হঠাৎ ভগবানের 
সমস্ত শরীর লোমাঞ্চিত, মুখারবিন্দ বিকসিত এবং আনন্দাশ্র বিগলিত 
হইতে লাগিল। ব্যাসদেব নেত্রোস্বীলন করিলেন। নেব্রোন্মীলন করিয়! 
দেখেন, সম্মুখে সপ্তকল্পাস্তজীবী মৃত্যা্ীয় মার্কণডেয় তপোধন দণ্ডায়মান । 

ব্যাপদেব, মহাসুনিকে যথাবিধি বন্দনাদি করিয়া আসনপরিগ্রহ করা- 
ইলে মার্কগডয় কহিলেন “সমগ্র বেদের বিস্তারকর্তা ব্যাসদেব তুমিই 
সাধু, তুমিই জ্ঞানী, তুমিই ভগবস্তক্ত! তুমি এইক্ষর্ণে যে অনুপম আনন" 
সম্ভোগ করিতেছিলে, তাহার তুলনা নাই, সীমা নাই) তাহা হ্বাসবৃদ্ধি 
পরিশূন্ত পবিত্র অমৃতানন্দ! আমি তোমার তপঃগিদ্ধির সমন্ত লক্গণ অন্- 
ডব করিয়া যারপর নাই নী ংইলাম।” 


| ২. পুষ্পাঞ্জছি। 


ভগবান বাঁসদেব কহিলেম--“মুনিরাজের সন্দর্শনে চক্ষুঃ পকিত্র, 
'বাকাশ্রবণে অন্তর পবিত্র-্আমি সর্বতোভাবে পবিত্র হইলাম। এক্ষণে 
যদি এই শিষাণুশিষ্যকে নিতান্ত অপাত্র বৌধ ন! হয়, তবে অন্থুগ্রহ করিয়! 
্রষ্টব্যবিষয়ে ভ্ঞানদান করিয়া চরিতার্থ করুন” 

মহামুনি, ব্যাদদেবের বিনয়বাক্যশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া মৌনাব- 
লঙ্বনদ্বার! সন্তোষ ও সম্মতিখ্যাপন করিলে ব্যাসদেব আগ্রহাতিশয় সহ- 
কারে কহিতে লাগিলেন_-“মুনিরাজ ! আমি ধ্যানে কি অপূর্বসৃত্তি দর্শন 
করিলাম! এ মূর্তি চিরকালের নিমিত্ত আমার হৃদয়কদরে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াগেল। পাঁদপন্সের কি অনুপম সৌন্দর্যয--অঙ্গের কি জাজল্যমান 
প্রভা-_সুখচন্দ্রের কি রুচির কান্তি! ইনি পর্বতরাজপুক্রী পার্বতীর ন্যায় 
সিংহবাহনে আঢ়। নহেন-_ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবীর যাবতীয় শোভা! 
ইহার অঙ্গের এক দেশেই বিদ্যমান-_ইহাঁকে মাধবপ্রিয়া বলিয়াও ভ্রম 
হয় না) রম! রক্তাপ্ঘরা, ইনি হরিঞ্ধসনা--ব্রক্ষননিনীর স্তায় ইহার হ- 
ন্সিপ্ধ পৌমাভাঁব বটে-কিস্তু ইনি বীগাঁপণি নহেন_-আর, অন্ত সকল দেব 
দেদী হইতে ইহার বৈচিত্র্য এই যে, ইনি নিরস্তর অপত্াবর্গ লইয়া - 
সকলকে মাতৃভাবে অন্ন পান প্রদান করিতেছেন। মুনিবর! ইনি 
কোন্‌ দেবী? ইহীর পৃজাবিধি কি? ইহার উপাসনায় কাহারা অধি- 
কারী ইহার সাধনে কি কি বিদ্রের সম্ভাবনা? এ সকল বিদ্লবিনাশের 
উপাক্ই বা কিরূপ? ইহার সিদ্ধিলাতে ফল কি?--এই সমস্ত বিষয়ে 
-সবিস্তার উপদেশ প্রদান পূর্বক অকিঞ্চনকে চরিতার্থ করিতে আক্তা 
হউক ।”» রি 

মহামুনি মার্কেয় একতানমনে নির্নিমেষঘৃষ্টি সহকারে ব্যাদদেবের 
মুখারবিন্দস্ক,রিত আগগ্রহাতিশয প্রপুরিত বাক্যামৃতপানে বিষুপ্ধবৎ ছিলেন। 
বাক্যাবসানে চকিতের ন্যায় কহিলেন “সাধু! বেদব্যাস সাধু! মাতা 
তাহার সর্ব প্রধান সন্তানের ভ্ঞানচক্ষুঃসমক্ষে আপন প্রকৃত মুর্তিতেই সমু- 
দিত হইয়াছেন। বেদব্যাদ ভিন্ন এ মূর্তি সনর্শনলা্ধের উপযুক্ত পাত্র 


বেদব্যাসের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা । ৩. 


আর কে আছে? যিনি নিরন্তর চিন্তাবলে সমস্ত বেদার্থ হৃদত করিয়া 
যাবতীয় নরলোৌকের হিতকামনায় তৎসমুদায় পুরাণরূপে বাক্ত করিতে- 
ছেন) যিনি খ্যাতি প্রতিপত্তিপপ্রলৌভপরিশূন্য হইয়! সর্ধবিয়য়ে পরোপ- 
কারসাধনে আপন তপম্যার ফল বিনিযোজিত করিতেছেন; যিনি 
অগ্রতিহতগতিপ্রভাবে কি রাজদ্বারে কি দেবকুললমক্ষে যথায় উপ্নীতি 
হন, সর্ধস্থান সত্যপৃত করেন) ধাঁহাঁর মুখবিনির্গত যাবতীয় বাক্যাবলী 
ও লেখনীবিনিঃস্থত সকল কথা সেই মহাদেবীর স্তবপাঠেই পর্যাবসিত 
হয়); সেই ব্রহ্মচারী, যতি, সত্যবতীতনয় ভিন্ন দেবকুল-মাত সনাতনী 
সতী আর কাহার সমক্ষে স্বমূর্তি প্রকাশিত করিবেন ?-সাধু ! বেচব্যাস 
সাধু!” 

এই বলিতে বলিতে মুনিবর গাঁত্রোথান ফরিয়! ব্যাসদেবের শিরো- 
দেশে আপন করপদ্ম সংস্থাপনপূর্বক আশীর্বাদ করিলেন এবং “আমার 
মহিত আইম” এই কথা বলিয়া শ্বয়ং অগ্রসর হইলেন। ব্যাসদেব 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


শশী টপ কী 





কুরুক্ষেত্র দর্শন _সঙ্ব,চিত্তী সরন্বতী- ক্ষোঁভ। 


কুরুক্ষেত্র কি রমণীয় স্থান! চতুর্দিকে যতদুর দৃষ্টিগোচর হয়, আরক্ত 
বালুকাময় মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। স্থানে স্থানে পলাশ বৃক্ষের হুদ ক্ষুদ্র বন 
সমস্ত দুষ্ট হইতেছে । মধাভাগে সুগভীর বারিপুর্ণ তড়াগে হংসগণ জল- 
কেলি করত পদ্মবন আন্দোলিতু, তড়াগবারি আলোড়িত এবং খুমধুর 
কগম্বরে বাঁযুগরবাহ স্বনিত্ করিতেছে। 


৪ ূ পুষ্পাপ্তলি। 


কুরুক্ষেত্র কি ভয়ানক স্থাস! ইহ।র সমুদয় মৃত্তিকা শোঁণিতবিলিপ্ত, 
পুম্পিত--পলাশ বৃক্ষ সমস্ত রুধিরপরিষিক, হৃদগুলি ভূগুবংশসম্তপর্ণ ক্ষত্রিয়" 
হ্বদয়লোহিত গ্বাব1 গ্রপূরিত। এই স্থানে কুরুবংশ বিধ্বস্ত, পৃথুরাও 
নিহত, মহারাষ্ট্রসেন। বিনষ্ট, এবং হিন্দুজাতির উদয়োম্মুখ আশা বনুকালের 
নিমিত্ত অন্তমিত। 

কুরুক্ষেত্র কি শীন্তরসাম্পদ স্থান! এখানে কুরুপাগুব, হিন্দু মুপল- 
মান, শক্ত মিত্র, সকলেই এক শয্যায় শয়ান হইয়! সুখে নিদ্রা যাইতেছে 
কোন বিবাদ বিসখাদ বা বৈরিতার নাম গন্ধও নাই। ভষ, বিদ্বেষ, 
ঈর্ষাদিভাব একেবারে বিসর্জিত হইয়া গিয়াছে। ইহা সাক্ষাৎ শাস্তি- 
নিকেতন। শ্রযে অরবিন্বনিচ় একই দ্িবাকরের করম্পর্শে হাস্য করি- 
তেছে, উহার। পুরাতন বীর পুরুষদিগের হৃদয়পদ্ম ; এ যে কলহংপমণ্লী, 
উহার প্রাচীন কবিকুল-_-একতানম্বরে বীরগণের গুণগরিম! গান 
করিতেছে। 

কুরুক্ষেত্রের মধ্যভীগে সরম্বতীনদীকুলে একটা স্থপ্রশস্ত বটবৃক্ষতলে 
মহামুনি মার্কতেয়ের আশ্রম। মুনিবর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পশ্চা-. 
স্তাগে দৃষ্টিপাত করিলে তগবান বেদব্যাস তাহার পার্শবন্তী হইলেন। 

স্ুনিরাজ সম্মুখবর্তিনী নির্বরিণীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশপুর্বক গদং 
গদ্‌শ্বরে কহিলেন_-“& যে ্গীর্পা, সঙ্গীর্ণ। তটিনী তোমার পাদমূলে 
পতিতা রহিয়াছে দেখিতেছ, আমি শ্বচক্ষে ইহার বালা, কৈশোর, যৌবনও 
জরা দর্শন করিলাম। কোন সময়ে এই সমস্ত গ্রদেশ ইহারই গর্ভস্থ 
ছিল। অনন্তর সত্যধুগে কুরুক্ষেত্র ভূমির উৎপত্তি” হইল এবং সরন্থতী- 
সন্তান ব্রকষর্ষিগণ এই ভূমিতে আবাস প্রাপ্ত হইলেন। এই ক্ষীণ, মলিন! 
আতস্বতী তৎকালে অতীব প্রকল] ছিলেন। তখন"সরিৎপতি ইহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া দূরে গমন করেন নাই। খন সমুদ্র, সমুদায প্রাচা- 
তুমি অতিক্রম করিয়া প্রোড়া সরন্বতীর পারি'গ্রহণার্থে এ পর্যাস্ত আপ- 
. নার কর প্রসারিত করিয়াছিলেন। আহা! সে দিন যেন কল্য সাত্র 


কুরুক্ষেত্র দর্শন । & 


হইয়। গিয়াছে! এই আ্রোতম্বতী কি আবার বেগবতী হইবে? ইহীক : 
উভয় কুলকি আবার ব্রহ্গগুণগানে প্রতিধ্বনিত হইবে? ইনি অস্তের 
কর প্রদা ন! হইয়। অধর সরিৎপতির সংসর্গ-লিপ্স।য় কি স্বয়ং বাসকলজ্জা 
হইবেন ?” 

এই সকল কথা শ্রবণ করিতে করিতে ভগবান ব্যাসদেবের অক্ষিন্বয় 
হই অশ্রধারা বিনির্ঠত হইতে লাগিল, এবং তাহার ছুই এক বিন্দু 
সরস্বতী লে নিপতিত হুইল। অমনি নদী-জল যেন প্রবল বাত্যাঘাতে 
অথব| ভয়ঙ্কর ভূকম্পপ্রভাবে বিলোড়িত হইয়। উঠিল) দেখিতে দেখিতে 
জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল » উভয় কুল ভগ্ন করিয়! মুত্তিমতী সব. 
স্বতী ক্রমশ: আয়ত হইতে লাগিলেন; বায়তে হোমান্ি-মন্ভৃত ধূমগন্ধ 
বহিতে আরম্ভ হইল; ব্রহ্ধর্ষি-কণ্ বিনিঃস্ঘত বেদধ্বনি শুনা যাইতে 
লাগিল; এবং জল স্থল ব্যোম সমুদায়ই জীবময় লক্ষিত হইল। অন- 
স্তর ত্রক্র্ধ, মহধি, রাজর্ধি, অতিরথ, মহারথ, অর্ধীরথ, কবি, ভট্ট, বৈতাণিক 
প্রভৃতির বিভৃতি দ্বার! সর্বস্থান পূর্ণ হইয়া! উঠিল এবং তাহারা সকলেই 
আপনাপন প্ররুতিম্থলভ স্বরে ব্যাসদেবের কর্ণ কুহরে কহিলেন. 
“মাভৈঃ_মাভৈঃ_-আমরা কেহই যাই নাই সকলেই বিদ্যমান 
আছি।” 

তগবান বেদব্যাস চিত্রপুস্তলিকার স্ায় বা ভাস্করীয় প্রতিমূর্তির স্ঠায় 
হইয়। একান্ত স্তপ্তিতভাবে এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিতেছিলেন ) 
এমন সময়ে সুনিৰর মার্কগেয় তাহার শিরোদেশ স্পর্শপূর্ববক কহিণেন-- 
সাধু বেদব্যাদ সাধু! তুমি ভগবতী সরশ্বতী এবং তীর্থরাজ কুরুক্ষেত্রের 
কলিযুগোচিত অবস্থা! দর্শন করিতেছিলে, কিন্তু তোমার হৃদয়কন্দরোখিত.. 
নয়নবারির এমনি মাহাত্ম্য যে, তৎকর্তৃক যুগধর্ের বিপর্যয় হইয়| গ্ষণ- 
মান্রে সত্যধুগ পুনঃ প্রত্যানীত হইল। যেখানে এরূপ মনঃ সেখানে সত্য- 
যুগ চিরকালই বিরাঞ্জমান। সাধুদিগের নয়নবারিই কলিকন্মব প্রক্ষাণনের 
অমোঘ উপায়) মহামনাদিগের অশ্রবারিই প্রক্কৃত সরদ্বতীগল। বত. 


৬. : পুষ্পাঞ্জলি। 


দিন তপর্মনন্ধ মহাত্মাদিগের হদয়কনার হইতে & গল নির্গত হইবে, 
ততদিন সরশ্বত্রী জীবিতা. এবং বলব্তী থাকিবেন।--এক্ষণে চল, কিন্ত 
আর এ বেশে নৃস্--কলিযুগ প্রবর্তমান হইয়াছে, দেখিলে ত। এক্ষণে 
কালোচিত রূপধারণ কর। আমি অলক্ষিতে তোমার সমভিব্যাহারে 
থাকিব।” 


০১ -াীদ৯০এিিিটী 


তৃতীয় অধ্য/য়। 


পশপি০১৬৩স্প ূ 
জ্বীলামুখী দর্শন -ক্রোধোদ্দীপ্তি। 


দ্বাপরধূগে কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমপ্রাগ্তসীমায় পাঁগুবমাতা কুস্তীদেবীর 
আবাস ছিল। এই জন্ত সেই স্থানের নাম অন্বালয়--এক্ষণে অপত্রংশে 
উহাকে অন্বাল! কহে। এক দিন একজন মধ্যবয়াঃ ব্রাহ্মণ এঁ স্থলে 
উপস্থিত হুইয়। তত্রত্য বিস্তীর্ণ গ্রাস্তরমধ্যভাগে বহুসহতর সৈন্যের স্বন্ধা" 
খর দেখিতেছিলেন। 

& সেনাদলের মধ্যে কতকগুলির প্রতি কর্তৃপক্ষের চিত্ত নিরতিশর 
শঙ্কাকুলিত হইয়াছিল। রাজপুরুষের! তাহাদিগকে সর্বতোভাবে নিরন্তর 
করিয়া! অপর উপন্তদিগের মলববন্দী করিয়া রাধিয়াছিলেন। কিন্ত বাস্ত- 
বিক কোন বিশেষ উপদ্রবশঙ্কার কারণ ছিল না। সনোহাম্পদীভূত সৈন্ত 
গণ সর্ধপ্রকারেই কর্তৃপক্ষের মন যোগাইয়া চলিতেছিল। তাহার! রাজ, 
জ্রোাহিনী কেনি গুপ্তমন্ত্রায় যোগ দেয় নাই। এমন কি, তাহাদিগের 
.আম্মীযস্বঙ্জনের নিকট হুইতে থে পর্্ান্ি আদিত, তাহাও আপনার! 
খুলিয়া পাঠ করিত না;)-অগ্রে কর্তৃপক্ষকে পাঠ করিতে দিত। কিন্ত 
তাহারা যতই করুক, কোন মতেই আর রাজপুরুষদিগের বিশ্বাসভাঁজন 
হইতে পারি না। এ দিকে যেসকল রাঁজসৈন্ত তাহাঁদিগের উপর 
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প্রহরিশ্বূপে নিধুক হইয়াছিল, তাহাদিগকে স্থানাস্তরে প্রেরণ করিবার 
প্রয়োজন উপস্থিত হইল। প্রধান রাজপুরুষ অবিশ্বী্া টন্যগণের 
বিনাশসাধন করিতে অনুমতি দিলেন। মধ্যবয়াঃ ত্রাঙ্মণ দেখিলেন অস্বা* 
লয়ের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সমস্ত মৈনা একত্র দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নিরস্্ী 
কত দল মধ্যস্থলে এবং সশস্ত্র সঞ্জ মেনাবৃন্দ তাহাদিগের চতুদ্দিক 
বেষ্টন করিয়া আছে। সৈন্যপতি উচ্চৈংম্বরে কহিতেছেন, প্যখন তোদের . 
আত্মীয় ও সুহৃদ, শ্বজনগণ রাজদ্রোহে প্রবৃত্ত, তখন, তোরাঁও যে মনে 
মনে তাহাদের মঙ্গল কামন! করিতেছিদ্‌, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই-_তোরা কি সাহসে এখনও এখানে স্থির হইয়া রহিয়/ছিম ?- তোরা 
এত দিন প্রস্থান করিস নাই কেন?” নিরন্ত্রীকৃত সেনাগণ এই কথ! শ্রবগ 
করিল ও পরম্পর মুখাবলোকন করিল, কিন্তু কি বলিবে, কি করিবে, 
কিছুই স্থির করিতে পাঁরিল ন1। এমত সময়ে অপর একজন সৈম্তপতি 
উচ্চৈ:ম্বরে বলিলেন “পলাও, পলাও*। সৈগ্ঠদল বিচলিত হইল, ছুই 
এক জন শ্রেণীত্রষ্ট হইয়া পড়িল--অমনি অন্ত্রসমূহের একটা ঝনৎকার 
শব-_আর্তনাদ এবং নিমেষমধ্যে দ্বিসহআাধিক- সৈনিকের শব্তৃপ হইল। 
তদ্দণ্ডেই সেনাপতি কর্তৃপক্ষকে লিথিলেন--“কল্য রাত্রিতে মহাশয়ের 
_ আল্রালিপি প্রাপ্ত হই্লাছিলাম। কাওয়াজের সময়ে বিদ্রোহিদল পলায়নপর 
এবং বিনষ্ট হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে যাত্রা করিব 1” 

যে মধাবয়াঃ ত্রাঙ্ষণ এই সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিতেছিলেন, তাহার 
শরীর ক্রৌধে কম্পিত হইতেছিল, এবং অক্ষিদ্য় রক্তবর্ণ হইয়া যেন 
অরিস্িঙ্গ নির্থত করিতে ছিল। তিনি যেন কিছু বলিবেন--বা কিছু 
. করিবেন এইব্প চেষ্টা! করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুই পারিলেন না। 
যেন কেহ তাঁহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়। এ স্থান হইতে দুরে লইয়! 
যাইতে লাঁগিল। তিনি উর্দস্বাদে চাঁপতে লাগিলেন, এবং বছ নগর, : 





* পৌরাণিক আধ্যায়িকায় জন-প্রবাদ অলীক হইলেও স্থান পাঁয়। 


ডট পুষ্পাঞ্চলি। 


নদী, বন, উপ:ন উতীর্ণ হইয়া যে স্থলে জংলামুখীগ,মী ও ইন্প্রস্থগামী 
উভয় পথের সম্মিলন, সেই স্থলে উপস্থিত হুইলেন। 

তথার খাওবপ্রস্থের গ্রণস্ত বত্মণাভিমুখে নয়ননিক্ষেপ করিবামাজর অদুরে 
একটা অশ্বারোহ দল দৃষ্ট হইল। তাহাদিগের রণভেরী বাজিতেছে__. 
পতাকানকল বাযুপ্রবাহে পত পত উড্ভীন হইতেছে এবং সৈনিকবর্গের 
অট্রহাসের সহিত অশ্বগণের হ্েধারৰ মিলিত হুইয়া৷ একটা অতিমান্থষ 
ধ্বনি সমুৎপাদন করিতেছে । অশ্বারোহ্গণ নিকটতর হইল-- কোলাহল 
চতুর্দিক পূর্ণ করিল, এবং তাহার অভ্যন্তর হইতে বামাকুলের ক্রন্দন- 
স্বর মধ্যে মধ্যে কর্ণকুহর ভেদ করিতে লাগিল। ব্রাঙ্ষণ দেখিলেন, 
হস্তীর অস্থি, গণ্ডারের চর্ম, তাত্র-শলাকাময় লোৌম__এই সকল উপাদান 
দ্বারা বিধাতৃবিনির্শিত সহস্রাধিক নরপিশাচ প্রকাঁও প্রকাণ্ড অস্বপৃষ্ঠে 
আরঢ় হইয়া যাইতেছে, এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের পার্খে ছুই 
একটী অন্ুপমরূপা রমণী হস্তপদসন্বদ্ধা! হইয়৷ অবগ্রহমলিন! লতিকার স্তায় 
নীতহইতেছে। | 

এ কামিনীগণের মধ্যে ছুই এক গন আর তাদৃশ কঠোর যন্ত্র 
সহ্য করিতে না পারিয়া দেখিতে দেখিতে আত্মজীবন বিসর্জন করিণ। 
অশ্বারোহী পিশাচেরা৷ অমনি তাহদিগের .অঙ্গ হইইতে বস্ত্রাঙ্কারগ্রহণ 
পুর্বক নির্ধৰ দেহ দূরে নিক্ষেপ করিপ। কোন কোন রমণী একেবারে 
উন্মাদপ্রস্ত। হইয়। ,আপনা আপনি নান! অলীক কথা কহিতেছিল। 
কেহ "আমি শ্বশুরাণয়ে যাইতেছি” এই বলিয়৷ মৃছত্বরে ক্রন্দন করিতে 
লাগিল। .কেহ “আমি পিত্রালয়ে যাইতেছি* বলিক্পা অতিঅস্ফুটস্বরে 
গনি করিতে লাগিল। আবার কেহ আপন রিক্ত হস্তদ্বর এমন ভাবে 
স্থাপন করিল যেন ক্রোড়স্থ শিশুকে স্তন্থপান করাইতেছে, এবং 
ছুপ্ধভারে আক্রান্ত হইয়। নিতান্ত ব্যাকুলিতচিত্তে 'থাও বাবা খাও-_ 
কেন থাওন1?+ বার বার এই হৃদয়বিদারক বাক্য প্রয়োগ করিতে 
লাগিল। অদর কতকগুলি ভাঙ্করীয় প্রতিুর্তির স্তায় সংজ্ঞাশু্ঠ এবং : 
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নিশন্মকলেবব হইয়াছিল। তাহাদিগের টৈতগ্ঠের এই মাত্র লক্ষণ যে, 
_ অক্ষিদ্বয় হইতে অজন্র বারিধারা প্রবাহিত হইতেছিল। অনেকে আপন 
আপন পিতা, মাতা, ভ্রাতা অথব| সম্তানগণের নাম লইয়। উচ্চস্বরে 
রোদন করিতেছিল। নৃশংস অশ্বারোহিগণ স্ত্রীলোক গের কাতরতায় 
কিছুমাত্র জক্ষেপ না করিয়৷ তাহাদিগের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রুপ অথবা 
তাড়না করিতেছিল। 

এই সকল ব্যাপারের ভ্রষ্টী এবং শ্রোতা বাক্ষণ ক্রমে ক্রমে 
নিরতিশয় ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার দস্তপউ্তি। অধরোপরি 
এমনি দৃঢ়ভাবে সন্বদ্ধ হইল যেন দশনচ্ছদ তেদ করিয়া বসিয়া গেল। 
কিন্তু তিনি কিছুই করিতে বা কিছুই বলিতে পারিলেন না। পুনর্ঝারঁ 
নিরতিশয় বলে আকৃষ্ট হুইয়! উন্তরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। 

পথ ক্রমশঃ উর্সিবৎ উচ্চাবচ হইতে লাগিল। চতুর্দিকে প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড যেন মৃত্তিকা উদ্ভেদ করিয়া! উঠিল। অনন্তর ক্ষেত্র 
সকল শ্বর্পশ্সা, পরে কণ্টকীবনপমাকীর্ণ, পরিশেষে উত্ভিদসন্বন্ধরহিত 
আরক্তকস্করময় দৃ্ট হইল। সহসা সম্মুথভাগে যেন তুষারসংঘাত, যেন 
স্কটিকস্তূপ, যেন প্রভূত রত্রাশি, সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেবরূপী অতি 
প্রোজ্জলাঙ্গ একটা পর্বত বিদ্যমান । 

ব্রাহ্মণ আরোহণ করিতে লাগিলেন। পথ অতি সংস্কীর্ একান্ত 

নির্জন, এবং সর্বতোভাবে ছুরারোহ। কিন্ত ব্রাহ্মণ অতি বেগেই গমন 
করিতে লাগিলেন। হঠাৎ স্থিরবিদ্রান্নিভ আলোকমাল! তাহার নয়ন- 
গোচর হইল। উর্ধে হিমসংঘাত, নিয়ে তাদৃশ প্রভা !-বোধ চইল, 
যেন দেবাদিদেবের অঙ্কে অর্ধাঙ্গভৃত। গৌরী স্বয়ংবিরাজ করিতেছেন। 

ব্রাহ্মণ তটস্থ হইয়! দীড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ রূপান্তর হইয়! তাহার 
বেদব্যসমূত্তি দু হইল। ভগবান মার্কগডেয় বামহস্তপ্নার! তাহার কর ধারণ 
করিয়! আছেন--সন্মুথে জালামুখী কুণ্ডু ধক্‌ ধক্‌ করিয়! জলিতেছে 
এবং কুণ্ডের অত্যন্তর হইতে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাংস্যাদি বিবিধ বাদেযর ধ্বনি ৃ 
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জ্তনা যাইতেছে । অকম্মাৎ সমুদীয় নীরব হইল। নিমেষমধ্যে গিরিগর্ভ 
হইতে গভীর গর্জন স্বমিত হইল এবং একেবারে সমস্ত ভূধর কলেবর 
গর থগ করিয়! কীপিয়! উঠিল। চতুঃপাশ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষু্র কুগড সমস্ত 
হইতে প্রস্তুত ধূমরাঁশি উদগীর্ণ হইল এবং জালামুখী মুখব্যাদান করিয়া 
সুদীর্ঘ হব গ্রদ্ধারা পর্ধতের-শিরোদেশ লেহন করিলেন! 

ভগবান মার্কণেয় কহিলেন_-" দেবি! পূর্বকালে অনেকবার এব. 
ভূত মূর্তি দর্শন করিয়াছিলাম। আর যে কখন দেখিব, তাহা মনে: 
করি নাই। যখন যখন দেবকুলের নিরতিশয় কষ্ট হইয়। ক্রোধের 
উদ্দীপন হইয়াছে--যখন যখন ভগবান ভৃভারহরণে কতসংস্কক্প হইযাছেন-_ 
যখন যখন সাধু সমূহের হৃদয়কন্দরোধিত বৌদ্ররদ পরপীড়ন এবং অত্যাচারে 
একান্ত নিশ্পেষিত হইয়াছে-_সেই সেই সময়েই তুমি এবপ্রকারে 
চীয়মানা হইয়! পিদ্ধপুরুষদিগকে স্বমূর্তি প্রদর্শন করিয়াছ। কেবল 
ৃত্তিপ্রদর্শন মাত্র কর নাই--স্বকীয় যাবতীয় তেজোরাশি প্রদানপূর্ব্বক 
তাহাদিগের চিত্ত অমেয় রৌদ্ররসে পরিষিক্ত করিয়াছ। যেমন এক্ষণে 
আমাদিগের পাদতলস্থ রসাতল পর্য্যস্ত তোমার তেজে দ্রবীভূত হইয়! 
স্কুটিত হইতেছে, তীহাদিগের মনের অভ্যন্তরভাগও তেমনি ক্রোধে 
বিলোড়িত হইতে থাকে। যেমন তৌমার জিহ্ব! তৃষাররাশিকে ও লেহন 
করিনা শীতল. হইতেছে মা প্রত্যুত তাহাকে স্বতাহুতির স্থায়প্রজ্জালিত 
করিতেছে, তাহাদিগের রসনাও সেইরূপ অগ্নিময়ী হয়, আত্মপমৃদ্ধি রস, 
পানে তৃপ্ত না হইয়! তীত্রক্র ভাব ধারণ. করে, এবং যেমন এই প্রকাণ্ড 
তূর্ধরের ছুদ্র্ষভার তোমাকে সংকদ্ধ রাখিতে পারিতেছে না, স্বয়ং গ্রুকশ্পিত 
এবং উন্নমিত হইতেছে, সেইরূপ তোমাকর্তৃক উত্তেঞ্জিত মহাত্মগণও 
অশরিমেয় আন্তরিক বলে বলবান হইয়া! সমস্ত মন্তরাঁয় অতিক্রম করিয়! 
উখিত হয়েন।” 

ভগনান মার্কগডেয় এই সকলপ কথা বলিতে বলিতে ব্যাপদেবের 
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- গ্রাতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়। কছিলেন “সাধু বেদবাস সাধু! জালাদেনী 
তোনাতে অধিষ্ঠিত হইয়।ছেন--চল।” 


শাবির উ৪শাাশি 


চতুর্থ অধ্যায়। 


ভা ঠা 
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ঘে অচপশরীরের পূর্বভাগে জ্বালামুখী তীর্থ তাহার পশ্চিমপ্রাস্ত সীমা 
হইতে একটি নিঝরিণী দক্ষিণাভিমুখে নামিয়া আপিয়াছে। ছই জন 
ত্রাঙ্গণ, একজন বৃদ্ধ অপর মধাবয়স্ক, সেই নির্করিণীর গতির অনুক্রমে 
আপিয়া ক্রমে একটি অতি রমণীর এদেশ উপনীত হইলেন। গ্রদেশটা 
ত্িকোণাকার। উহা পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন নদীর সম্মিলন স্থল। ধ্ীসকপ 
জোতঃস্বতীর মণ উত্তরদ্িগ্নন্তী গগনভেদী শৈলমালার উর্ঘ ভাগে__ 
পচক্ষর দর্শনীয় নছে। উহাদিগের গতি দক্ষিণাভিমুখে মগ!ধ অকুপারে। 
দেশটা কর্ণক্ষেত্রের মুখভাগ। তাহার উর্ধারতা শক্তি অসীম। এ দেশে 
, মা জন্মে এমন পদার্থই নাই। 

্রাহ্ধণেরা & ভূভাগের নানাস্থামে পর্যাটন করিতে করিতে ক্রমশঃ 
দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগি,লন। 

বহুদিন এইক্সপে গত হইলে একদা! মধাবধা ব্রাহ্মণ সমভিনা!হারী বৃদ্ধের 
প্রতি সভক্তিক ঢৃষ্টিপাত সহকারে কহিলেন “আর্য! এতদিন এই দেশে 
ভ্রমণ করিতে করিতে আগার শরীর সেন ক্রমশঃ তিক্ত হইগ! যাইতেছে । 
ইন্জিয়গ্রাম আর তেমন -সতেগ নাই । দৃষ্টি তেমন দূরগত হয় না। দুরে 
উচ্চরিত ফোন কথাও মার শ্রুতিমূলকে আহত করে না। গতি সাম 
খ্ও যেন লঘু হইয়। পড়িতেছে। অন) কথ! কি, ভগবানের মুখজ্যোত্তি$ 
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আমার চক্ষুতে মলিন বলিয়। অনুভূত হইতেছে। আমি পূর্বাপর শত 
হইয়। যাইতেছি--কোথা হইতে আিলাম কোথায় যাইব, কিছুই আর 
মনে হইতেছে ন1। 

বুদ্ধ কহিতেছেন--“কলিযুগোচিত শরীর পরিগ্রহ করিলে সেই 
শরীরের ধর্ম অন্থভব করিতে হয়। তুমি এক্ষণে তাহাই করিতেছ। 
কিন্ত পুণ্যতীর্থের দর্শন লাভ হলে আর ী ভাব থাকিবে না-আবার 
স্স্বরূপত! উপলব্ধ হইবে।* 

স্যেক্ত কথাগুলি যেন বিদুরগত কোন ব্যক্তির কণ্ঠবিনিশঁতের 
তায় মধ্যবয়ার কর্ণকুহরে গ্রবেশ করিল। ভ্তিনি আপন পার ভাগে 
দৃষ্টিপাত করিয়া! আর সহচর মহাপুরুষকে দেখিতে. পাইলেন না ॥ তিনি 
বিশ্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন_-“এই বাষ্‌গ্লিত্জলাকাশসম্ভৃত প্রশস্ত 
প্রদেশ মধ্যে কোথ! হইতে আগসিলাম-কেন আসিলাম--আমি কি 
আপনি আপিয়াছি _না কেহ আমাকে আনিয়াছে কৈ, কেহন্ত 
আমাকে আ'নিয়াছে ,বলিয়া আমার ম্মরণ হইতেছে না। কাহাকে 
জিজ্ঞাস! করিব? আমার সহচর ঠাকুর কোথায় ?-+সহচর ঠাকুর ?-_কি সত্য 
তাই কেহ ছিলেন? তীহারই প্রদর্শিত সেই স্ধ প্রশস্ত। সরন্বতী, সেই 
অস্থাগ্র। জালামূর্তি এখনওত আসার জদয়ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করিতেছেন-. 
তবে কেমন করিয়া মিথ্যা হইবে। না, ও সমস্ত জন্মাস্তরের সংস্কার, এ 
জন্মের মধ্যে ত সে কল কিছুই দেখিয়াছি বলিয়া বোধ ভইতেছে মা। 

একি! আর যে সতা মিখা। কিছুই স্থির হয় নাসকলই যেম 
॥ঘোর ইন্দ্রজাল বশিয়া বোধ হয়। অকশ্মাৎ তয়ের উদ্রেক হইতেছে, 
মার একাকী ভ্রমণ করিব না- লোকালয়ে যাই। লোকে ফি করে 
দেখি, কি উপদেশ দেয় গুনি।” ৃ 

মধা বয়! ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তাব্যাকুলিত হইয়া গাত্রেখান ক: রিলেন এবং 
সম্মুধভাগে একটা ক্ষুদ্র তটিনী দৃষ্ট হওয়াতে তাহার তীরে ১ গমন 
করিতে তয় 1. | 
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-হিষাচলের গগনতেদী শিখরের বহু উর্ধ হইতে এ নির্বরিণী নির্গীত। 
 হইগ়াছে। এনির্বরিণী কিয়ৎকাল পর্বতক্রোড়ে এব* গুহাভ্যন্তরে বাদ 
করিয়! অনন্তর নিমগ্া হইয়া! একটা প্রশস্ত আ্রোহস্বতীর আকারে দৃর্গিগা- 
ভিমুখে গমন করিয়াছে নদীটী নীচে আসিয়াই এমনি প্রশস্ত হইয়াছে 
ষে তাহার এককুল হইতে অপর কুল দর্শন হয় না। নদীর জল কর্দা- 
মাক, সর্বত্র আবর্তসঙ্কুল, নিতান্ত কুটিলগতি এবং অতি প্রথরবেগ- 
সম্পু্প। 

কিন্ত এই সমস্ত দোষ এবং অন্তরায়সত্বেও নদীগর্ভে অনংখা নৌকা 
বন্দ নিরন্তর চলিতেছে। প্রতি নৌকায় এক এক জন আরোহী,কোন- 
টীতেই নাবিক নাই এবং সকলগুলিই নদীর খরতর বেগে ভাঁসিয়া 
যাইতেছে। কোন কোন নৌক1 প্রবলতর আবর্তৃমধ্যে পড়িয়া বিবুর্ণিত 
হইতেছে এবং কোন কোনটা প্রচ উর্মির আঘাতে ভগ্ন হইয়। একে- 
বারে নদীগর্ভে মঞ্প হইতেছে। কিন্তু প্রতিনিয়ত এই সমস্ত ছুর্ঘটন! 
'ঘটিলেও কোন নৌকারোহী প্রতিনিবৃন্ত হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে 
না। পকলে অনিমিষ নয়নে সন্ুখভাগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যাইতেছে 
এবং প্রথর রবিকর সন্তাপে উত্তাপিত হইয়া! এ কর্দমান্ত নদীঞল 
চক্ষৃতে, শিরোদেশে, সর্বশরীরে সিঞ্চন করিতেছে এবং পিপাঁসার্ত হই! 
পুমঃ পুনঃ পান করিতেছে । 

যদি আরোহীদিগকে ছিজ্ঞাসা করা যায় তাহার! কোথায়, কত দুর, 
কি জন্ত- যাইতেছে, সকলেই উত্তর করে “আমরণ এ শৌভপুরে বাণিজ্যার্থ 
গমন করিতেছি'। সকলেই শৌভপুর অদৃরবর্ভী দেখে এবং বোধ করে 
ধেন আর. একটা বাক ফিরিপেই তথায় উপস্থিত হইতে পারিবে ). কিন্তু 
সত শত বাক' উত্তীর্ণ হইলেও আর একটা বাক বাকী থাকে, এবং প্রতি .. 
বাকেই শত শত নৌকা চরবন্ধ হইয়া যায়। . টি 

নৌকা চরে লাগিলে আর রক্ষা! নাই। তথায় যে রাজার অধিকার 
তাহার অহ্থচরের! আলিয়া! উপস্থিত হয়। নৌকারোহীদিগের খাবস্তীয় 
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দরব্যদম্পন্চিতে আপনাদিগের রাজার মুক্রা অঙ্কিত আছে দেখাইক্লা দেয় 
এবং নৌকারোহীদেগকে পরস্বাপহারী সপ্রমাণ করিয়া কোথায় বন্ধন 
করিয়া লইয়৷ যায়, কেহই বলিতে পারে না। 
কিন্তু এই মমন্ত বিপৎপরম্পর! সত্বেও মৌকারোহীরা কেহ শৌভ- 
পুরগমনোদ্দেশ পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহাদিগের সকলের 
চক্ষেই এ পুরীর সৌন্দর্য্য অপরিমেয় বোঁধ হয়। কেহ উহাকে স্ববর্ণময় 
এবং সমস্ত রত্বরাজি-বিভূষিত দেখিয়া আকৃষ্ট হন্‌, কেহ উহার সমৃদ্ধি 
এবং প্রতাপশাপিত! অনুভব করিয়। মুগ্ধ হন্‌, কেহ উহার সর্বাবয়বে 
: কীর্তিপতাকা উড্ভীন হইতেছে দেখেন, আর কেহ বা উহার অগ্মারো, 
নিভ কামিনীগগণের রূপমাধুরীদর্শনলোভে মুগ্ধ হইয়! চলেন। 
কখন কখন অপরের নৌকা চরসম্বদ্ধ হইল, দেখিয়া! ভয় এবং 
শোকের উদ্রেক হয়। সেই সেই সময়ে সন্থুখবত্তী” শৌভপুরের মুর্তি 
আর পৃর্বের গ্তায় সুপরিস্কুট স্ন্দর দেখায় না। কেহ কেহ তত্তৎ- 
কালে পশ্চান্তাগে এবং পার্বের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, কিন্ত প্রভাব 
ব্ক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়। সকলেই দেখিতে পায় যে, চতুর্দিক, হইতে 
নুতন নূতন নৌকা নিরন্তর আসিয়৷ শআ্োতোমুখে পতিত হইতেছে, 
তাহাতে নদীস্থিত নৌকার সংখ্য। বর্ধিত বই কুত্রাপি নান হইতেছে 
না। ইহাতেই কলে আশ্বস্ত হইতেছে। অনন্তর নদীর জল পান 
করিলে, সেই জলের এমনি ধর্ম যে, অতি ছুূর্বলের পরীরেও বলের 
নঞ্চার করে, অতি ভীরুর অস্তঃকরণেও সাহম উত্তেজিত করে, এবং 
অদ্ধের চক্ষুতেও জ্যোতি; বর্ধিত করিয়া শৌভপুরকে সমীপবর্তী দেখা. 
ইয়া দেয়। 
. ব্রাঙ্গণনরণী বেদব্যাস নদীর জল স্পর্শ করিলেন না। তিমি একান্ত 
চিন্তানিমগ্নের ন্তায় নদীর প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে তীরে তীরে 
গমন করিতে .লাগিলেন। নদীর কুটিলপথ ৰাহিয়। আদিতে মৌকাঃ 
রোহীদিগের থে প্রকার বিপ্্ব হইতেছিল, তাঁহার সেরূপ বিলম্ব হইগ 
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না। তিনি বহুদূর অগ্রে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এ নদী* একটী 
স্থবিস্তীর্” জীন সগ্ন্ধ পরিশূণ্ত। অতি ভয়াবহ বালুকাময় মরুভূমিতে 
আসিয়া বিলুপ্ব হইয়া গিয়াছে। 
. ব্রাঙ্গণ সেই উধরভূমির উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। 
কোথাও একটা সামান্ত কীট-__কি তৃণ-_কি জলবিদ্দু- কিছুই দৃষ্ট 
হইল না। সকলই নির্জীব, লঘু এবং পরষ্পর সম্ব্বশৃন্ত বোধ হইল। 
বছদুর গমন না করিতে করিতে পিপাসার উদ্রেক হইল, কণ্ঠ ও 
তালু বিশুক্ক হইতে লাগিল, এবং আভ্ান্তরিক ও বাহ সমুদয় ভাব 
একরূপ নীরস বৌদ হইল। চতুর্দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। কোথাও চক্ষুঃ স্থির করিবার স্থল পাইলেন ন1। উর্ধভাগে 
নভোমগুল উত্তপ্ত তাত্র কটাহের স্তাঁয় বসিয়! গিয়াছে। অধোভাগে 
নিশ্চল বালুকারাশি চতুর্দিক্‌ ব্যাপ্ত করিয়া আছে। কামনার কলুষিত 
বারি পান করাও সে সময়ে শ্রেয়োবোধ হইল | শৌভপুরগমনোদাত 
্রান্ত নৌকারোহীদিগের অবস্থাও ইহার অপেক্ষা স্থখকর বোঁধ হইল। 
ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিলেন--“তাহাদিগের ভ্রম ত সুখের ভ্রম--এ কি! 
--সকল ভ্রম ভাঙ্গিয়াগেলে যে কিছুই থাকে না।  তাহাদিগের সায় 
নৌকাযোগে না! আসিয়া এতই কি বিবেচনার কর্ম করিপাম?-_ 
ইহ। অপেক্ষা! তাহাদ্িগের আর কি অধিকতর দুঃখ উপস্থিত হইবে ?”। 
্রাঙ্গণ এইরূপ চিন্তামগ্র হইয়া আছেন, এমন' সময়ে দেখিতে 
পাইলেন অদূরে তর তর করিয়া নদীজল বহিয়া৷ যাইতেছে এবং 
তীরবর্তী হরিত-পল্লপবশোভিত পাদ্পসমূহের ছায়! ধঁ স্ুবিমল জলে 
প্রতিবিদ্বিত. হইতেছে । ব্রাঙ্গণ সবেগে তথ্প্রতি ধাবমান হইলেন, 
কিন্ত বত দুর যান, জল আর নিকটবর্তী হয় না। সমান দূরে 
থাকিয়াই তাহাকে প্রলোভিত করে। ব্রাঙ্ষণ তখন জাঁনিলেন যে, এ 
নদীটী অনীক-_মরীচিকার ন্যায় কেবল ভ্রমোৎপাদিক!। তিনি প্রিরস্ত 
হইলেন এবং যদিও ক্ষণকাণ পূর্বে সুখকরী ভ্রাপ্তিকেই তাহার 
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শ্রেযস্করী বোধ, হইয়াছিল, তথাপি যাহ| অনৎ বলিস! গ্রতীত হষ্টল, 
আর তাহার অন্মরণে প্রবৃত্তি থাকিল ন|। 

_ এইরূপে ক্ষণকাণ নিষ্পন্দভাবে আছেন, এমত সময়ে হঠাৎ অদূরে 
দুইটা ভয়ঙ্কর মুর্তি দেখিতে পাইলেন। তাহার একটা স্ত্রী অপরটী 
পুরুষ বোধ হইল। উভয়েরই আঁকার বিশাল ও বর্ণ ঘোর তিমিরের 
নযায়। উভ:য়র শিরোদেশে রাজমুকুটের ন্যায় শিরোভূষণ এবং উভয়েই 
একটা ঘূর্ণামান বাযুর উপরে অধিষ্টিত। মুহ্তিদ্্ ক্রমশঃ সমীপবর্তাঁ' 
'হুইল, কিন্তু ব্রাহ্মণ্রে প্রতি দৃক্পাতও করিল না-_্বেচ্ছাঙ্গসারেই 
চপিল। পুরুষের নাঁসাবিনির্গত নির্বাসবায়ু শরীরে স্পর্শ করায় ব্রাঙ্গণ 
মৃঙ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্ত্রীলোকটা পদরজোদ্বার তাহাকে প্রোথিত 
করিয়া গেল। 0 | 

: পুরুষটী &ঁ মরুদেশের রাছ্ছা। তাহার নাম নৈরাশ্য। স্ত্রীলোধটী 
তাহার প্রিয়তম! রাজী-_নাম স্বেচ্ছাচারিতা। লোঁকে বিশেষ না জানিয়। 
ইহাদিগকেই “লু* বলিয়া অভিহিত করে। এই দম্পতী চিরকাল একত্র 
অবস্থান করে এবং সর্বত্র একযোগে বিচরণ করে। সরস ক্ষেত্রেও 
ইহাদিগের প্রতাপ একান্ত ছুঃসহ। মরুভূমিতে ইহাদিগের সনর্শন 
হইলে কোন ক্রমেই রক্ষা থাকে না। সকলকেই ইহাদিগের ' প্রভাবে 
স্কুচিত এবং জড়ীভূত হইতে হয়। এ 

বানদেব যে কলিষুগোচিত্ ব্রাঙ্মণ-শয়ীর ধারণ করিয়াছিলেন, সে 
শরীরের কি সাধ্য যে,  প্রথর আঘাত সহ করে! ব্যাঁদদেবের 
আত্মাও তাদৃশ ক্ষুদ্রপ্রাণ শরীরের সংসর্গবশতঃ নিস্তেজঃ হওয়াতে এ 
আবীতে বিকৃত হুইয়। গেল। তিনি সর্ধতোভাবে চেতনাপরিশূন্য ন! 
হউন, কিন্ক নিতান্ত বিচলিত এবং কেন্ত্র-রিভ্রষ্ট হইলেন। 

মরুদেশের রাজা ও রামী চলিয়া! গেলসেন। তীহাদিগের পারিষদ- 
বর্গ নভোমগুল আচ্ছন্ন করিয়! যাইতে লাগিল। ব্রাঙ্মণকে অপাদি . 
লাগিল। তিনি আর আপনার দেহও দেখিতে পাইলেন না। তাহার 
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চক্ষুঃ নিশ্য়োঞ্জনীয়, এবং সমস্ত জীবিতকাঁল একটা স্দীর্ঘ স্বপ্নমান 
এবোধ হইল। ূ্‌ | ও 

যখন বাহাখরীর দৃষ্ট হয় ন_আত্মবিশ্বতিও গন্মে, তখন আর 
কি? সকলই নৈরাশ্য এবং হ্বেচ্ছাচারিতার ক্রীড়ামাত্র বোধ হয়। 
বালুকারেণু সকল ইতন্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। এই একটা স্তূপ 
জন্মিল, আবার পরক্ষণেই তাহ! খণ্ড বিড হইয়! গেল। এই সম্মিলিত 
- সংযত-দু়ীভৃত, আবার বিচ্ছিন্ন--বিভাজিত--বিলীন ! তপস্যা, 
অধায়ন, জ্ঞানচষ্চ, ইন্জরিয়নিগ্রহ, বা কর্তব্যসাধন--এ সকলেরই মুল 
সত্যপ্রতীতি। “মতা কৈ? এত নৈরাশ্য এবং স্বেচ্ছাঢারিতার রাগ; 
এখানে রাজী শেচ্ছাচারিভার প্রসাদগাভে যত্রশান হও; তিনি আশুতোষ 3. 
যাহা ইচ্ছা তাহাই কর) কর্তবাসাধনোদ্দেশে কষ্টস্বীকার করিও না--এই 
অন্ুঙ্ঞামাত্র পালন করিলেই হইল।* | ও 

মোহাচ্ছনন ব্রাহ্মণ এই সকল আকাশবাধী শুনিয়া ক্ষুভিত, ভীত 
এব* বিহ্বল হইলেন। তীহার আত্মহতার ইচ্ছ! জন্মিল। 'আর এ 
'অকিঞ্িংকর জীবনরক্ষার প্রয়োজন ন।ই+_মনে মমে এইরূপ সঙ্কল্ল 
করিয়াছেন, এমত সময়ে হঠাৎ তিনি সবলে আকৃষ্ট হইয়। উত্তোলিত 
এবং প্রধাবিত হইচলন। 

কিয়দ্ুর 'গমন করিয়া দেখেন, সম্মুখে তিনটী অপূর্ব প্রাসাদ। 
তাহার প্রথমটার নাম 'রত্রপুর; তন্মধো প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ 
করিয়া দেখেন, তাহার অভ্যন্তরে নান! গ্রকোষ্ট। সকলগুলিই প্রোজ্জল . 
এবং দিবাগঠন। ছুইটা গ্লরকোঠ এক প্রকার নয়। প্রতোকের বর্ণ 
এবং আকার স্বতন্ত্। কোনটা শুভ্র চতুষ্ৌপবিশিষ্ট, কোনটা নীল. 
ফটুকোণ-যুক্, কোনটা বা লোহিত অইকোণ সন্বলিত-_ এইরূপে কল, ও 
গুলিই ভিন্ন ভিন্ন -বর্ণে রঞ্জিত এবং ভিন্ন ভিন্ন আকারে গঠিত। কিন্তু . 
ধেটী যে বর্ণের এবং যে আকারের হউক, বখন যেটাকে দেধিলেন 
তখন সেইটাকেই সর্ধোৎকষ্ট বোধ হইগ। & গ্রকোঠ-পকলের 
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নির্মাতা কে? জানিবার মিমিন্ত কৌতুহল হইল। অনুসন্ধানদ্বারা জানিত্তে 
_ গারিলেন্ট আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণ নামক কতকগুলি চক্ষুর্বহীন অন্ধদাম, 
নিরস্থর কার্যে ব্যাপৃত হইয়া আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা 
কোন উত্তর করিল না-_আপন আপন কর্ম করিতেই লাগিল। তাহাদিগের 
কাজও বড় অধিক বোধ হইল না। শ্রী পুরীর মধোই যে সকল 
-সমপ্রকৃতিক পদার্থ, রহিয়াছে, কেহ তাহার্দগের এক দিক ধরিষ়। 
টানিতেছে, (কেহ অপর দিক ধরিয়া! ঠেলিয়াদিতেছে এবং তাহাতেই 
প্রকোষ্ঠগুলি যথাবিনান্ত এবং সংঘটিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ দাদবর্গের 
তি এই সদ নিয়মবন্ধন দেখিয়া যৎপরোনান্ত বিস্মিত হইলেন। 
শিম্সমিত হইলেন বটে, কিন্ত মৃক অন্ধ দাস নিচয়ের এ প্রকার নিরস্কর 
পরিশ্রমদর্শনে তীহার অন্তঃকরণ প্রীত হইল. না। তিনি দ্বখ পরিতপ্ত 
হাদয়ে বহির্গত হইলেন এবং “হরিতপুর” নাঁমক যে দ্বিতীয্ম প্রাসাদ 
. সম্মুখে দেখিঙগেন, তাহার অভান্তরে প্রবেশ করিলেন। 

হরিতপুর' পূর্ববদৃট 'রত্রপুর' অপেক্ষা সমধিক মায়ত, বিচিত্র গঠন, 
এবং শোৌভমান বোধ হইল। ইহারও অতান্ত্ররে বুল গ্রকো্ঠ। 
তাহাদিগেবও বর্ণ এবং গঠন-প্রণালী পরস্পর বিভিন্ন) এবং সেখানেও 
অনেকানেক মূক অন্ধ দাপ নিরম্তর দ্ব স্ব নিয়মিত কার্মো ব্যাপৃত।. 
কিন্তু পুর্ন পুরী হইতে ইছার বিশেষ গ্রাভেদ এই যে, এখানে পুরীর 
বহির্ভাগ হইতে দিশোষণ নামক দাসবর্গের ছার! ট্মিমপ্রক্কৃতিক উপাদান, 
সকল্গ অভান্তরে নীত হইতেছে এবং পুর্নবরূপ অন্ধ কারুগণকর্তৃক 
না প্রকারে পুরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন হইয় প্রতি গ্রকোষ্ঠই শনৈঃ 
- শনৈঃ বর্ধমান হইতেছে। 
তাদৃশ নিপুণহর কাকুকার্ধা এবং বাহ সৌন্দর্য দর্শনেও মানসিক 
ক্ষোভের, উপশম হইল ন।। ত্রাঙ্গণ উদ্দিন এবং ভগ্রমনা হইয়! বহির্ভাগে 
আগমন করিলেন এবং গগ্রাণিপুর নামক তৃতীয় প্রাসাদ মধ্ো গর্বেশ 
করিলেন এ জুসমৃক্ধ পুরীর তুলা এ পর্য্যন্ত কিছুই দেখেন "নাই। 
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উহাতে নানাবিধ (শয়পন্্ চলিতেছে, ভোগ-বিলাস-দামগ্রী সমস্ত পর্যযা পু. 
পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে, এবং কত গ্রকার- কল কৌশল যে নিরস্ত্র 
সালিত হইতেছে, তাহার ইয়ন্তা করা যায় না। ব্রাহ্মণের চমৎকার- 
জনক জ্ঞান' জন্মিল। তাহার চমতকারের এই একটা বিশেধ কারণ, 
তিনি দেখিলেন যে, এ দকল যস্ত্রের পরিচালন গ্রভাবে.এক একটা 
প্রকোষ্ঠ সর্বদাই এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে সরিয়! যায়। 

রা্মণ নিতান্ত কৌতৃহলাবিষ্ট হইয়া! পুরীর সর্বোচ্চ নল্স গ্রকোঠ্ঠে* 
অধিরোহণ করিলেন। এ প্রকোষ্ঠ সপ্ততল। তিনি প্রথম ছয় তল 
. উত্ীর্ণ হইয়া! শীর্ধতলে প্রবেশপূর্বক দেখিবেন ধে, প্রকোষ্ঠের সর্বস্থান 
ইইতে পরী থানে সংবাদাদি আদিতেছে এবং তথ। হইতে-সর্বপ্ত অহুজ্ঞা 
প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু কেয়ে এ নকল সংবাদগ্রহণ এবং অনুজ্ঞা- 
প্রচার, করিতেছে, তাহা দৃষ্ট হইতেছে না। বিশেষ অনুসন্ধান করিতে 
করিতে স্বতি, ধৃতি, চিন্তা, মনন, বিচারণ প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রী 
পুরুষের বিভূতি দৃষ্ট হইল। ইহার! সকলেই স্ব স্ব নির্দি্ কার্ধা 
করিতেছে--কেহ ক্ষণকালের জন্য নিজ্রির হইয়া থাকিতে পারে ন1। 
ইহাদিগের প্রতি একটী কঠিন নিষ্মও প্রচলিত রহিয়াছে, বোঁধ 
হইলা। ইহার! যদি ভ্রমক্রমেও একবার স্বস্থান ত্যাগ করে অথব। নির্দিষ্ট 
 ক্ষার্ধা ভিন্ন জার কিছু, করিতে যায়, তাহ! হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার 
প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু ইহার! কেহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেও আবার 
পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে। ৃ 

কিন্তু ইহারা কাহার আজ্ঞাপালন করিতেছে? কে ইহাদিগকে:.. 
গ্ব স্ব স্থানে শ্বস্ব কার্যে নিয়োজিত রাখিয়াছে? কাহা কর্তৃকই ঝা 
ইহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান হইতেছে? এই -ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ... 
দেখিতে পাইলেন যে, একটা আদৃ্টপূ্বা লাবগ্যময়ী মৃত্তি নিরন্তর 
ইহারিগের মধ্যে মিচরণ করিতেছেন। ইহার গ্রতি কোন নিয়ম নাই . 

| ৪ 
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কোন নিয়মভঙ্গদোষের দগুবিধানও নাই। ইনি একা স্বাদীনা, 
সকলের কত্ত এবং বিধাত্রী রূপেই অধিষ্ঠান ক্করিতেছেন। কিন্ত 
ষতই এ লাধণাময়ীর প্রতি দৃষ্টি করা যাইতে লাগিল, তত্ষ্ট_.একটা 
অন্তৃত-পূর্ব ভাব হৃদয় মধো জাগরিত হইয়া উঠিল। বোধ হইল, 
যেন এ মূর্তি এমন একটা পরমজ্যোতির ছার! যে, তাহার ছায়ও 
আলোকময়ী। ৃ 

এ প্রথর জ্যোতিঃ প্রভাবেই হউক, আর যে কারণেই হউক, 
ব্যাসদেবের "মোহ হইল । *নেত্রোন্নীণন করিয়া দেখেন, পার্খভাগে 
মহামুনি মার্কগেয় দণ্ডাধমান এবং পূর্ণ শশধর গগনমগ্ডলে সমুদ্দিত 
হইয়া সুলিদ্ধ করম্গর্শে ত'হার শরীর অমৃতসিক্তবৎ করিতেছেন? 
চতুর্দিকে পাদপগণের হরিতপল্লব সমস্ত মন্দ সঞ্চালিত হইয়! পত পত 
শবে বীজন করিতেছে, বিহগকুল সানন্দকলরবে বিশ্রাম স্ুখ-কামনায় - 
স্ব স্ব. নীড়াভিমুখে যাইতেছে, এবং অবিদুরে তড়াগন্রিতয়ে বিমল জল, 
রাশি শ্বস্ববঙ্ষে জলজ কুমুমহার ধারণ করিয়া আনন্দে ঢধ ঢল 
করিতেছে। আর সে মরুভূমি নাই-সে রৌদ্রপন্তাপ নাই_সে অশদি 
নাই-নৈরাশা এবং যথেচ্ছাচারিতার অধিকার নাই। এ স্থান কোন 
মহৈশ্ব্যাশালী অধিরাজের আরাম-নিকেতন। 

ভগবান মার্কণেয় স্মিতমুখে কহিলেন_. "সাধু বেদব্যাস সাধু! টি 
এই পরম পবিত্র পুগ্কর মহাঁতীর্৫থের প্রকৃত মাহাত্বা অবগত হইলে। 
কনিষ্ঠ, মধাম, জোট্ঠ, পুক্ধর ভ্রিহয় মুর্তিমান হইয়া তোমাকে 
দেখা দিয়াছেন। তুমি বিধাতৃন্থষ্ট ভ্রিবিধ স্থষ্টির যা'তীয় রহসা 
অবগত হইরাছ। তুমি অচ্ছেদ্য অভেদ্য সর্বব্যাপী নিয়মশৃঙ্খল 
দেখিলে। তুমি ভয় শোক সন্দেহাদির অতীত হইলে। যে 
অধটঘটনপটিয়পী মহামায়া আদ্যার প্রসাদে ভগবান: ব্রঙ্গা এই 
মরুদেশে এই মহাতীর্ঘ্য় সৃষ্ট করিয়াছেন, সেই.. ইচ্ছাময়ীও তোমাকে 
আপন বিভূতি পরিদর্শন করিয়া তোমার স্বায়ে চির মরিষঠিতা 


প্রগ্াল দর্শন-দৈন্য-মাশা প্রজ্।। ২১. 


হইয়াছেন। ভ্রম, গ্রমাদ ,নান্তিক্যাদি পিশাচগণ আর তোমাকে স্পর্শ 
করিতে পারিবে না, তুমি সর্ধসিদ্ধিলাতের পথে পদার্পণ করিলে? 
তোমার পক্ষে কিছুই অপাধ্য থাকিল না, দি বয় কৃষটিকার্ধে সঙ্গম 
হইলে-চলশ। 





গঞ্চন অধ্য।য়। 


১০ 


প্রভাস দর্শন__দৈম্য-_শাশ!-_প্রজ্ঞা। 


রাজি প্রভাত হইলে সৃষ্টির পুনর্জন্ম হইল। হুইটী তীর্ঘবাসী ত্রান্ধণ 
পু্কর মহাতীর্ঘে ্ানতর্পণাদি প্রাতঃক্কত্য সমাপন করিয়া পশ্চিমোত্ব- 
রাভিমুথে গ্রভাম' নদীর তীরে তীরে গমন করতে লাগিপেন। & 
ছুই জনের মধ্যে একজন বৃদ্ধ, গম্ভীর-স্বভাব ও প্রশাস্তমূর্তি; মপর. 
মধ্যবয়স্ক, তেজন্থিগ্রক্কৃতি এবং অগ্নদন্ধানপরায়ণু। বৃদ্ধের দৃষ্টি সম্মুখ 
তাগে, মধ্যবয়ার চক্ষুঃ চতুর্দিগ্গামী । 

: কিছুর গমন করিয়া! মধ্যবয়াকছিপেন “আধ্য! এই তৃতাগ 
নিতান্ত বিশুষফ। এখানকার শস্যমম্পত্তি অতি সামান্ত। লোকের বাস 
আছে বটে--কিন্ত গ্রামগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র; অধিবালীর সংখ্য। অতি 
অল্প। কণ্টকী এবং বনধর্জ্রবৃক্ষদমাকীর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠই 
চতুর্দিকে দেখিতে পাওয়! যায়। ভগবতী বন্নধার ক্রোড় এরূপ জনশৃস্ত 
দেখিলে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ জঙ্গেগ । 

বৃ্ধ উত্তর করিলেন--"এই ভূভাগ পুর্বে এমন আনুর্বর এবং 
জনশৃন্ভ ছিল না। সতাবুগে ইহা সাগরতলস্থ ছিল, অনন্তর বিদ্যাচণের 

উখানসহ এই প্রদেশ জন্মে এবং জেতা ও ভ্বাপরে অতিনি(কু। 
রি পিং শু শট 

গত তে, 
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চ 





২২ পুষ্পাঞ্জলি। 


হুয়। পরী সময়ে রাক্ষপ-সস্তান জটাস্থুরগণ এ বলে বিচরণ 'করেত। পরে 
যহবংশীয় ক্ষত্িয়ের! এ রাক্ষদ-বংশ ধ্বংস স্ীরয়া। এই ভূমি অগ্নিকার 
করেন। এখনও তাহাদিগেরই. লস্তানেরা এখানে বাস করিতেছেন। 
 খঁষে লাঙ্গলম্দ্ধ বীরাধয়ব ম্যাট ই দেখিতেছ, ও একজন 
যাদব” 

এই কর্ধী বলিতে বলিতে বৃদ্ধ আঁপন সশ্মুথের দিকে অন্ুলিনির্দেশ 
করিলেন। মধ্যবয়! সেই নির্দেশাচুদারে দৃষ্টিসঞ্চালন করিনা দেখিলেন, 
অনতিদূরে একজন ন্ুদীর্ঘকায় কৃধীবল-বেশধারী পুরুষ দণ্ডায়মান। 
মুধ্যবয়! ব্রাহ্মণ এ পুরুষের মমীপবর্ভী হইয়। নুমধুরত্বরে 'আশীর্বচম 
প্রয়োগপুর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন--”তুমি কোন জাতীয়? তোমার 
আবাসগৃহ কোথায় ?। কৃষীবল দীর্ঘনিশ্বীন ত্যাগ করিয়া কহিল 
“আমি যছুবংশীর ক্ষত্রিয়সন্তান, আদার থাকিবার স্থান এ পর্ণকুটার ॥ 
ব্রাহ্মণ কহিলেন-"“তোমার মুখাঁবয়বে বোধ হইতেছে ভুমি কোন 
সুমহতছুঃখভার বহন করিতেছ--যদি ব্রাঙ্গণের .আশীর্বচনের ছঃখ- 
প্রতিবিধান-ক্ষমতাঁয় শ্রদ্ধা থাকে, তবে আত্মবিবরণ ব্ধ। যাদব নতশির 
হইয়া! গ্রণামপুর্ধধক কহিল “দি ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের অনুগ্রহ হয়, তবে 
অগ্রসর হইয়া এ কুটটারটীকে পদরজ স্বর! পবিত্র করুন, অধমের বিবরণ 
পরে শ্রবণ করিবেন।” ব্রীক্ষণের! কুটীরাভিমুথে চলিলেন, যাদব পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ যাইতে 'লাগিল। তাহার! কুটার ত্বারে উপনীত হইবামাত্র 
একটা স্ত্রীপোক বাহিরে আদিম! ব্াহ্মণদদিগ্বের চরণবদান করিল। 
ঘ্দৰ তাহার পরিচয় দিল--“ইনি. আমার গৃহিণী। মধাবয়া আশীর্বাদ 
ফাঁরলেন-_পপুত্রলাভ হউক”। যাদব অতিমাত্র ব্যাস্ত হুইয়! কহিল-_.. 
ঠাকুর! & আশীর্পাদদটী করিবেন মা। আমাদিগের সন্তানকামন 
মাই।” মধাবয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়। ছিজ্ঞাসা করিলেন_-“এরূপ 
কেন? গৃহিত্য্ির পক্ষে সন্তান যেমন নয়সানন্দকর, যেরূপ ছিততগরসাদ, 
জনক, তেমন পদার্থ ইহসংদারে আর কি আছে? যাহার সন্তান জগ্গে; | 


: প্রভা দর্ন__দৈন্য-_-আঁশা- প্রজা হত 


নাই, দে জীবলোঁফের সার্থকতালাভ করে নাই-_ভাহার গৃছবাঁস বিডম্বনা 
- শতাহার ঘর অন্ধকার ।% যাদব এ কথায় কোন. উত্তর করিল না। 
নিবদ্ধাতিশয় সহকারে আনীর্বাদ গ্রহণে নিতান্ত অনভিরুচি প্রদর্শন 
করিতে লাগিল। বৃদ্ধ কহিলেন “হে যাদব! তুমি ক্ষুত্ধ হইও না. 
এক্ষণে ও সকণ কথায় কাজ নাই--বেল! অতিরিক্ত হইয়াছে_আমর! 
তোমার অতিথি) ভোঞনাব্সানে ইনি সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়! 
ধখাবিহিত আদেশ করিবেন ”। যাদবের ইন্তিতক্রমে তাহার পরী ছুইটা : 
মৃুংকলন লইয়া সমীপবর্তিনী নদী হইতে জল আনয়ন করিতে গমন 
করিল। যাদব কুটার হইতে একটী খট্া বাহিরে আনিগ এবং 
'্রাহ্মণদিগকে তাহাতে উপবিষ্ট করাইয়া কহিল--“আমি অতি রি, 
ক্সামাকে একবারু এ গ্রামে যাইতে হইবে--আপনারা কিছু মনে রুরিবেন 
ন|।” যাদব চলিয়া গেশ। পরক্ষণেই তাহার পত্তী জল লইয়া আসিলন 
এবং এক কলদ জগ কুটারতধারে রাখিয়া অপর কলসের জল লইয়া 
একে একে ব্রাঙ্গণৰয়ের পদ ধৌত করিয়া দিলেন। অনন্তর কুটীরের 
একদেশ সন্লার্জরনী গার পরিষ্কৃত এবং জল দ্বারা ধৌত. করিয়া রন্ধনের, 
স্থান প্রস্তত করিলেন। ক্ষণকীল বিলমে যাদব খাদাসামগ্রী লই 
ফিরিয়া আদিল এবং সে সকল কুটারের ভিতর রাখিয়া ্রা্মদদিগকে 
পাকারস্ত করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিল। | 
বৃদ্ধ কহিলেন--“তোমার গৃহে আমারিগের শ্বহস্তে পাক করিবার 
প্রয়োজন নাই। আমরা পরিব্রাজক । পান ভোজনাদিতে আমাদিগের 
ম্পর্শদোষ হয় না) বিশেষতঃ, তোমার গৃহিণী সৎকুলসসবা, সাক্ষাৎ দেবী 
রূপি্ী। উহ্থীর রম্ধনগ্রহণে আমাদিগের কোন' গ্রতিবন্ধকষ্তা নাই।” .. 
অনস্তর রন্ধন সমাপন হইলে ব্রাঙ্গণদিগের, যাদবের এবং যাঁদবগত্ঠীর 
ক্রমে ক্রমে ভোজন সমাপন হুইল । 
সন্ধ্যাকাঁলে মধ্যবয় ব্রাহ্মণ যাঁদবকে আত্মবিবরণ কহিতে অস্থরোধ- 
রিলেন। যাদন ক্ষণকাল নতশিরে নীরব থাকিত্বা। হঠাৎ গান্রোথান:- 


২৪. পু্াপ্জলি। 


পূর্বক কহিল--”এখানে নয়, মহীশয়েরা আমার সমভিব্যহারে আন্ুন।” . 
ব্রাহ্মণের! তাহার সহিত চলিলেন। অনস্তর নদীকুলবর্তী একটী উচ্চ- 
ভূপের উপরে উঠিয়া যাদব সেই খানে ব্রাহ্মণদ্িগকে বসাইয়া আপনি 
বিল এবং দক্ষিণে ও বামে তিন চারি বার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে 
লাগিল। সি 
_ *আপনারা দক্ষিণভীগে নদীর অপর পারে দৃষ্টি কুন, একটা স্থ" 
বৃহং রাজ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইবেন--উহাই আমার পিত্রালয়।, 
আর বামভাগে, এই আমার পর্ণকুটার। রী রাজপ্রাসাদ কিরূপে এই, 
পর্ণকুটারে পরিণত হইয়াছে, তাহাই আপনারা শুনিতে চাহিতেছেন । 
যাদব দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। 

বৃদ্ধ কহিলেন__“পরিবর্তনই কালধর্্ম। সকলেরই নিরস্তর পরিবর্ত 
ঘটতেছে। যে রাজভবন ছিল, সে পরিবর্তিত হইয়া পর্ণকুটীর হঈতেছে-- 
আবার যে পর্ণকুটার ছিল, সে পরিবর্ঠিত হইয়া! রাজভবন হইতেছে। 
তোমার পিতৃবাঁ যদি পর্ণকুটার হইত, তবে তুমি এক্ষণে রাজতবনে 
বাস করিতে--তোমার বাস পর্ণকুটারে হইয়াছে--তোমার পরবর্তী পুরুষ- 
দিগের বাল রাজ প্রাসাদ হইতে পারে।”” বৃদ্ধের তীব্র দৃষ্টিপাত-সহক্কৃত 
এই কথাটি আগ্নশিখার সায় যাঁদবের হৃদয়ে গ্রবেশ করিল-_তথায় চির- 
নির্মাপিত আশাগ্রদীপ একবার প্রজ্জাণিত করিয়৷ দিল-_তাহার মুখ- 
মণ্ডে এ দীপপ্রভ! ক্ফ,রিত হইয়া উঠিপ-_সে কহিতে লাগিল__ 

“চতুর্দিকে যত দুর দৃষ্টি যায়, এই সমস্ত দেশ আমার পিতার তুম্য- 
সকার ছিলু। পিতা অতি প্রশস্তমনা পুরুষ ছিলেন। তাহার আত্মপর 
বোধ ছিল না। তিনি অনেক জ্ঞাতি কুটুন্ধ লটয়। থাকিতেন। কেহ 
্বার্থসিক্ির অভি প্রায়ে তাহার প্রতি অগ্তারাচরণ করিলেও তিনি দণ্ডবিধান 
দ্বার তাহার ক্ষতি কর! অপেক্ষা আপনার ক্ষতিস্বীকারে সন্মত,হইতেন । 

“কিছুকাণ এই রূপে গত হইণ। অনন্তর সিম্ধপার হইতে তাহার 
একজন জ্ঞাতি আনিয়। উপস্থিত হইল। সে শ্্েচ্ছদেশে বাস করিয়া 


প্রঙ্গাস দর্শন__দৈনা--আশা--প্রজ্ঞা। ২৫ 


শনেচ্ছাচার এবং পৈতৃকধর্মচাত হইয়াছিল। তথাপি সে শরণপ্রার্থনা 
করিলে প্তী তাহাকে স্থান দিলেন। : নিঞ্জ বাটীতে রাখিলেন না।. 
বাটার বহির্ভাগে একটা সামান্ত দোকান খুলিয়৷ সে আপনার গুজরান 
করিতে লাগিল। 

“আমাদের পরিবার অতি বৃহৎ। অনেক জ্ঞাতি কুটুঘেক একত্র 
বাস। এমন বৃহৎ গোষ্ঠীয়দিগের মধ্যে কখন কখন পরস্পর অনৈক্য 
এবং মনোবাদ সঙ্বটন কোন মতেই অসম্ভবপর নছে। পূর্বে পূর্বে & 
সকল বিবাদ ছুই দিনে দশ দিনে আপনা আপনি মিটিয়া যাইত। 
বাহিরের কাহাকেও মধ্যস্থ মানিতে হইত না। গৃহচ্ছিপ্রও প্রকাশ 
পাইত না। 

“কিন্ত এ চতুর দোকানদারের আগমন অবধি আর সেরূপ হইল 
না। কোন বিবাদের স্ৃত্র উপস্থিত হইলেই সে অপ্রকাশ্যভাবে তাহাতে 
যোগ দিত এবং প্রায়ই মোকদম! না বাধাইয়া ছাড়িত না। মোকদীমা 
বাধিলেই সে এমনি স্ুকৌশলপুর্বকক কখন এ পক্ষের কথন ও পক্ষের 
সহায়তা করিত যে, প্রতি মোকদ্দমাতেই উভক় প্রতিপক্ষের ক্ষতি হইয়া 
তাহার লাভ হইত। কিন্তু এরূপ দেখিয়াও কেহ কথন তাহার প্রতি 
£তমন অবিশ্বা করিতে পারিত ন|। ও 
পল কখন, তেমন ধূর্ত, স্বার্থপর এবং ক্ষমতাশাী পুরুষ ভূভারতে 
কমার কখন অ'ইসে নাই। সে ক্রমে ক্রমে সকলকেই স্ববশীভূত করিয়া 
আনিল, জমীদারীর দেওয়ামীভার পর্যান্ত তাহার হস্তগত হইয়া গেল। 
তাহার পর আর কি বপিব 1 দেওয়ানী জমিদার. হষয়। উঠিলেন. 
আমরা পর্ণকুটীরবাদী হইলামণ্‌ ] 

“এক্ষণে দেখুন, কি ছিগাম, কি হইয়াছি! আমি ভূমাধিকারীর 
সন্তান হইয়। লাঙ্গলবহন করিতেছি, আমার সন্তান হইলে সে কি হইবে? 

আমাদিগের সব ফুরাইয়া গেলেই ভাল হয়।  ছুঃখ-পরিতাপ কলঙ্ক বাহনী 
এই পক্কিল জীবননদী গুফ বং ন্দিহ হওয়াই শরেযঃ 1” 


. হ পুষ্গাঞজলি। 


বধ বাণ এই কথাবসরে মধাবযার শিরোদেশ স্পর্শ করিয়াছিলেন। 
খধাগবের হদয়বিদারক শেষের কথাগুলি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবা- 
গাত্র তিনি অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং যাদবের করগ্রহণপূর্বাক 
কহিলেন_ণচল, এই জ্যোৎস্নাময়ী রঙজনীতে গিঙ্লা তোমার পিত্রালয়ের 
ভ্াবশেষ দর্শন করিয়া আসি) আর্ধ্য ঠাকুর তোমার কুটারের প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়। এই স্থানে আমাদিগের পুমরাগমন প্রতীক্ষা করিবেন 1 

মধ)বন্া ত্রাহ্মণ অগ্রসর হইগেন। "যাদব তাহার পশ্চাৎ পশ্চাঁ 
চলিল। নদীতে জল অল্প। উভয্বে অনায়াসে পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া 
প্রাসাদমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। যণ্দব &ী ভবনে প্রবেশ করিবামাত্র এমনি 
এক প্রথর আল্লোকশিখা তাহার চক্ষুকে আহত করিল যে, তাহাকে 
চক্ষু মুদ্রিত করিতে, এবং পতননিবারপার্থ সহচর ব্রাঙ্গণের হম্তধারণ' - 
করয়। থাকিতে হইল। ক্ষণকাল পরে নেত্রোন্ধীন করিল--কিহ আর 
অগ্রসর হইতে পারিল না। সে দ্বেখিল তাহার নক্ষুথে একটী মহতী 
রাজ্সভ1( সভাগ্ষ মধাভাগে একথানি রত্বগয় পিংহাঁসন। সেই সিংহা- 
সনে একজন রাজচক্রবর্ী অধিঠিত। রাার সম্মুখভাগে রাঙ্গার অন্ধু- 
রূপরূপ একটা যুব! পুরুষ কৃতাধুলিপুটে দণ্ডায়মান । বরা্ছা ক্রোধ 
কষায়িত-লোচনে & যুবার প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টপূর্বক সজলঙলদগতীর- 
স্বরে কহিতেছেন_“তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াও রাজাত্রষ্ট হইলে। . 
তোমার বংশে রাল্যাধিকার লোপ হইল। তোমার সন্তানেরা কেহ 
কখন রা্জ)াণিফার প্রাপ্ত হইবে না।” যুনা শরানধদনে বিনয়মতস্বরে 
কহিল--“কখনই পাইবে না ?*। রাজ! ক্ষণকাল নীরবে চিস্ত। করিয়া 
কচিলেন_ণ্যত দিন তোমার বংশে সেই মহাপুরুষ অবতীর্ণ ন! হইবেন, 
হার বলে বলীয়ান্‌ হইক়! কনিষ্ঠের পুত্রের! োষ্ঠের পুত্রদিগঞ্ষে 'অতি- 
হম করিবে, ততদিন তোমার বংশীয়ের কনিষ্ঠের বশ্যতা! 2১ করিবে-.. 
শাধপদ অধিকারে সমর্থ হইবে না।» | 

্রাহ্মণ বেন বার্দকের মানস: অঙ্েরই উত্তরে তাহার কর্র্হরে 


 প্রভাধ দর্শন_দৈন্য-_-অ আশা প্রচ্ঞা। ই, 


কহিলেন-“ইনি মহারাজ যযাতি-__ইহার জো্ঠপুত্র এব* তোমার কুলের 
আদি পুরুষ যছুকে অভিশপ্ত করিয়া রাজাঢ়াত করিলেন।” যাদব এই 
কথা শুনিয়া! যেন মনে মনে ব্রাহ্মণের পূর্ব প্রদত্ত পপুত্রলাত” আশীর্বাদ 
গ্রহণপূর্নক পুনর্বার রাঙ্গসভার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। | 
কিন্তু পূর্বদৃষ্ট আর. কিছুই দেখিতে পাইল মা। সে সভাগৃহ-- 
সে সিংহাসন-+সে রাঁজা-_সে রাঙ্জপুত্র_সে.রাজমন্ত্িবর্গ_সকলই গিয়াছে। 
প্র সকলের স্থানে একটা গ্রশস্ত কারাগৃহ ; সেই গৃহমধ্যে নিগড়িত- 
করচরণা স্ুবৃহৎ পাষাণভারাক্রান্তা একটী মনোজ্ঞরূপ| কামিনী এবং সেই 
কামিনীর পার্খদেশে একজন প্রশান্তমুর্তি চিন্তাকুলচিত্ত মহাপুরুষ । তেমন 
কূপবন্তী কামিনীর তাদৃশ ছ্রবস্থা দর্শনে পায!ণেরও হায় করণার্রহয় |. 
& স্ত্রী পুরুষ কে? কোন্‌ নিষ্ঠর নরাঁধম উহাদিগের ওরূপ ছর্দাশা 
করিয়াছে? ত্রাক্মণ যেন যাদবের &ঁ মানস গ্রশ্নের উত্তরদান করিয়াই 
ৃছুম্বরে কহিলেন-_-"কংসান্থুর কারাগৃহে দেবকী বস্থদেবকে দেখিতেছ। 
যাদব নির্নমেফনয়নে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ গৃহস্বার উদঘাটিত 
হইল। একটা প্রভারাশি তী অন্ধতমসাচ্ছন্ন আগার আলোকিত করিল। 
দেখিতে দেখিতে সেই অতুজ্জল আলোকরাশি হইতে এক একটা করিয়। 
সাতটা শিশুযুর্তি বাহির হইল। তাহারা একে একে গিয়া দেবকীন্প 
এক একটা বন্ধননিগড় মৌচন করিয়। দিল এবং পুনর্কার এ গুভামধ্যে | 
গ্রবেশ করিয়া তাহাতে বিলীন হইয়। গেল। | 
শুদ্ধ তাহারাই বিলীন হইয়! গেল, এমত নহে-_সেই ভগ্মপ্রাদাদ এবং 
সেই যাদবও তৎসহ বিলুপ্ত হইয়া গেল।. বেদব্যাস দেখিলেন, তিনি 
সেই প্রভাগ নদীতীরে দণ্ডায়মা্শ-মহামূনি মার্কগেয় তাহার শিরোদেশ 
স্র্শপূর্ধক কহিতেছেন_-"নাধু বেদব্যান সাধু! তুমি প্রশাস তীর্থের - 
অধিষ্ঠাত্ী আশামহাদেনীকে প্রত্যক্ষ করিলে। তুমি আর্য যাঁদবকুলের .. 
হৃদয় হইতে রাঁজাপহারজনিত শোকাদক্ষকার তিয়োহিত এবং তথায়. 


আলোকমীল! গ্রভাসিত করিতে রর হইলে।* 
| ৫ 


২৮ ... পু্াঞ্জলি। 


ব্যাসদেব মহামুনির চরণযুগলে দণ্ডবৎ প্রণামপুর্ববক ভরিজ্ঞাসা করিলেম 
»-পহে মুনিরাজ ! অদ্যকার সমস্ত ব্যাপারই কি আপনার মায়াষাত্র ? 
যাহ। যাহ! দেখিলাম, তাহার কোন ঘটনাই কি প্রন্কৃত.নছে ?” 

মার্কগেয় ব্যাসদেবের শিরষ্চস্বনপূর্বক করিলেন--“যেমন ভিন্ন ভিন্ন 
বাহেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তেমনি অস্তরিজ্রিযগণের অনুভূতিও 
বিভিন্নরূপ। কৌন পদার্থের ত্বাচ প্রত্যক্ষ, কাহারও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, 
কাহারও শাব প্রত্যক্ষ এবং কাহারাও স্ত্রাণ প্রত্যক্ষ হয়। তেমনি 
ব্ষয়ভেদে কাহারও অন্কৃভব যুক্তিদ্বারা, কাহারও স্তৃতিদ্বারা, কাহারও 
আশাদ্ারা হইয়া থাকে। বাহা জগতে বাহার ত্বাচ প্রত্যক্ষ না হয়, 
তাহাই কি অলীক এবং অপ্ররুত বস্তু? কখনই নহে। তেমনি বুদ্ধির 
বিষয়্ীভৃত না হইলেই কোন ব্যাপার .অলীক এবং অসত্য বলিয়া 
অবধারিত হইতে পারে ন1।-_তুমি এই পুণ্যতীর্ঘ হঈতে ত্রিগণষপরিমিত 
বারি পান করিয়া আইস।” 

ব্যাসদেব তাহাই করিলেন, এবং ক্রিবামাত্র বুঝিলেন এবং 
বলিলেন--“ধীশক্তি এবং স্থৃতি শক্তির বিষয় সমস্ত যেমন সত্যপৃত 
এবং মদার, আশাবৃত্তির বিষয়গুলিও সেইরূপ সত্যপৃত এবং. সারবানূ। 
আমি দেখিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণজননী দেবকীর প্রথমন্ধিতীয়াদিগর্ভগাত 
শিগুগুলি প্রত্যেকেই তাহার কারাবাসমোচনের পক্ষে অষ্টমগভজাত 
মহাপুরুষের খুপ্য মহায়। প্রথমাদি না হইলে কদাপি অষ্টম জন্মিতে 
পারে না। মর্ঝঞ্ঞ নারদ তপোধন তাহাই কংসান্থরকে. 'পণ পূরণ! ভ্ায়ে,. 
প্রদর্শন করিয়! ছিলেন ।” . | এ 
. মার্কতেয় কহিলেন “সাধু বেদব্যাদ সাধু! তোমাতে প্রন্ঞ। মহাদেবীর- 
সধি্ঠান হইয়াছে । তুমি অন্তর্ধহিঃ গ্রভাস-পুত হইলে-টল।* 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 
স্াছা__অভূ-__স্ষ্তি__অগিকূলোৎপাত্ত__দংস্কৃতি। 


গ্রভাসনদী রাজস্থানের অন্তর্গত অর্বলী পর্বত-শ্রেণী হইতে নির্গত 
হইয়াছে। ব্রান্ষ্বয় & নদীর কুলে গুলে গমনকরত পরী পর্বতসমীপে 
উপনীত হইপেন এবং তাহার সর্বোচ্চ 'অভূ' নামক শিখরে আরোহণ 
করিতে লাগিলেন। এ শিখরটী একটা প্রকাণ্ড শিলা: মাস । 
রৌদ্র, জলও বায়ুর প্রভাবে স্থানে স্থানে অপ অল ফাটিয়া গ্রিপ্লাছে, 
এবং সেই সকল বিদীর্ণ স্থলে ভশ্মের স্তায় আগীতবর্ণ দগ্ধ মৃত্তিক! 
মঞ্চিত হওয়াতে ইতস্ততঃ ক্ষুদ্র -্ুত্র তৃণ গুল্ম জন্মিবার অবকাশ 
হুইয়াছে। পর্বতীয় পথ একাস্ত বন্ধুর এবং না কোথাও 
অত্যন্ত ছরারোহ। 

ব্রাহ্মণের এ শিথরের শিরোদেশে উঠিয়া! তথায় একটী দেবমন্দির 
দেখিলেন, এবং তাহার বহির্ভাগে একটা শিলাপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইলেম। 
মধ্বয়! চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন-_আর্ধ্য! আগার বোধ: 
হইতেছে যে, প্রলয়াগিতে দর্বীতূত! পৃথিবী পুনরুজ্জীবিতা হইলে তীহাকে 
এইরূপ দেখার । ঘরিত্রী ফেন অন্বরমণ্জলের এতি অনিমিযদৃষটিপাতপূর্ব্ক 
সদ্যোজজাতা কুমারীর ন্যায় বিস্ব্ব্ঞ্জক তাবের প্রতিমান্থরপ “ছয় 
রহিয়াছেন।* স্ৃদ্ধ কহিলেন--“ওরূপ মনে হওয়! বিচিত্র লহে। এই 
স্থান তগবততী রক্মপত্রী স্বাহাদেবীর পবিত্র আতির্ভাবক্ষেত্র। . “কাল 
হইব মহাদেবী চতুর্বখের দমভিব্যহারে এই স্থানে দর্শন, দিয়াছিলেন.।-. 


রঃ পু্পার্থীল ' 


. ফেবিধাতার চতুর্পুথ হঈতে বিশ্বস্ষ্টির উপাদান চতুষটয় উদগীরিত, 
বর্ণাশম চতুর্ধ বিভাজিত, চতুর্বেদ উদগীত, চতুঃসংস্কার সংস্থাপিত, 
অগ্নিই সেই চতুরখুখের প্রতাক্ষরপ। ন্বাহাদেবী ঘঅগ্রিশক্তি । শ্বাহাই 
পরিবৃত্তি_স্বাহাই মংস্কৃতি--স্বাহাই স্থষ্টি। তুমি মহাদেবীর মন্দির মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া! তাহার সাক্ষাৎকার লাভ কর।” ৃ 

মধাবয়া ব্রাহ্মণ মন্দিরাত্যন্তরে প্রবেশ করিলিন। প্রবেশ করিবামাত্র 
তাহার বোধ হইল, অন্ধতমসাচ্ছন্ন অনন্ত আকাশ মধ্যে উপনীত 
হইয়াছেন। সর্ধদিক্‌ শৃন্ভ-কোথাও কিছু নাই। পাদতলস্থ পৃথিবী 
নাই, আপোক শব্ধ নাই। তিনি স্তত্তিত হইলেন; তাহার শারীর 
স্পনন নিবৃত্ত হইল) চিন্তবৃত্তি স্থগিত হইল) দিক্জ্ঞান, কালজ্ঞান, 
আস্তত্বজ্ঞান, তিরোহিত হইল) দিগ্গণ সম্কৃচিত হইল) ভূত ভবিষা 
বর্তমান সম্মিলিত হইল এবং সমুদায় একীভূত অভূ হইয়া গেল! 

কতক্ষণ কিরপে এঁ ভাব ছিল, কে বলবে? এক মুহূর্ত যাহা, 
এফ কল্প, কি শত বল্পও তাহা ।__হঠাৎ পতিপরায়ণ .কামিনীর 
কমনীয় ভূজবন্লী যেমন কান্তের গলদেশ আলিঙ্গন করিতে ঘায়, সেইরূপ 
একটা পরম জ্যোতির্ায়ী বাহপতা যেন এ অনন্ত অভূর আলিঙ্কনে 
উদ্যম করিল। আর, দিদ্রাভিভবের ভঙ্গাবস্থায় যেমন স্বপ্নদর্শন হয়, 
সেইরূপ বোধহইল যেন, নির্মল নীলিম'নভোমগুলসনিতশ্যামল পুরুষশরীর 
কোন প্রভামুয়ীর তু্বল্লী দ্বার. আলিঙ্গিত রহিয়াছে, এবং শত শত 
সুর্ধ্যকান্তমণি, শত শত চন্দ্রকান্তমণি, শত শত মরকতমণি, এবং শত শত 
স্ীরক-ুকত-প্রবালাদির গুচ্ছ সেই অন্থুপম শরীরের শোভাগম্পাদন 
'করিতেছে। 

ব্যাসদেবের শরীরে স্পন্দনশক্তির পুনরাবি9ভীব হইল। একটা 
অত্যুজ্জল হৃর্য্যমণির প্রতি তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন 
মণিটা সর্বক্ষণ বল, ঝল. করিয়! চতুর্দিকে স্কৃতীত্র কিরধজাল বিস্তৃত 
করিতেছে | তীহীর ইহাও বোঁধ হইণ যে, এ মধ্যনণির চতুর্দিকে 


স্বাহা-_অতু-স্থষ্ঠি_-মগ্নিকুলোৎপত্তি-_সংস্কৃতি | ৩১. 


আরও কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রত্ব স্জিত রহিয়াছে; তাহার একটা রক্তবর্ণ__ 
একটা পীভবর্ণ-কয়েকটা শুল্রবর্ণ-২এবং একটা হরিদ্র্ণ। 

এ মধামণিই বুঝি ভগবানের বক্ষোদেশস্থ কৌন্বভ-_ব্যাসদের এইরূপ 
অন্থমান করিতেছেন, হঠাৎ তাহার দর্শনশক্তি সহত্রগুণে বর্ধিত হইক় 
উঠিগ। তিনি দিবাচক্ষে দেখিতে লাগিলেন, যাহাকে ুর্ধ্যকাস্থমণি 
অন্থ্মান করিয়াছিবেন, তাহা একটা অতি প্রচ্াণ্ড পদার্থ--মগ্রিতেজে 
নিরন্তর ঘর ঘর করিয়া ঘুরিতেছে এবং আত প্রচভাবে বিলোড়িত 
হইতেছে। তাহার অভান্তর হইতে জলন্ত পদার্থরাশি উচ্ছ্ৃসিত হইয়! 
এই উঠিতেছে, এই পড়িতেছে। ঝঞ্াবাযু বিলোড়িত সাগরবঙ্ষোদেশ যে 
সকল পর্ধত প্রমাণ তরঙ্গনিচত্ব উৎক্ষিণ্ত করে, সে তরঙ্গমাণা & 
অগ্রিতরগ্গের কোটিতম ভাগের একভাগও হইবে না; নগরদাহে যে প্রকার 
গগনম্পর্শিনী অনলশিক্ষ! উত্থিত হয়, তাহাও প্র অগ্নিশিখাঁসমন্তের নিকট 
কিছুই নহে। ব্যাপদেব ইহাও দেখিলেন যে, এ মধ্যমণির চতুরদিগ্বর্তিনী 
কু ক্ষ্্র রত্বরাজি এ অগ্নিপিওবিনির্গত স্ক,লিলমাত্র। সে দকলেও . 
অগ্নিদেবের অধিষ্ঠঠন) তাহারাও নিরন্তর বিবুর্ণিত এবং বিলোড়িত 
হইতেছে। এ রদ্বরাজি মধ্যে যেটাকে হরিদর্ণ দেখিয়। ব্যাসদেবের নয়ন 
বিশিষ্ট 'তৃত্তিপাঁভ করিয়ান্থিল, সেইটা সর্বাঁপেক্ষায় তাহার সমীপবর্ত 
হওয়াতে] তাহার প্রতি তিনি বদ্ধদৃষ্টি হইলেন--দেখিলেন উহাতেও 
অগ্সিদেবের অপিষ্ঠান এবং সেই অধিষ্ঠানের . প্রভাবেই উহার বাহা 
অন্তর সর্বত্র স্পন্দন হইতেছে। উহার কোন ভাগ, কোথাও পর্বতরূপে 
উখিত হইতেছে, কোথাও দ্রোণিরূপে নামিতেছে, কোথাও জলরূপে 
চলিতেছে, কৌথাও বায়ুরূপে বহিতেছে, কোথাও ধাতুরূপে সংহত 
হইতেছে, কোথাও বৃক্ষরূপে বাড়িতেছে এবং কোথাও প্রাণিরূপে 
চলিতেছে। ব্যাদদেব বুঝিগেন, যে ইহাই মানবজাতির অধিষ্ঠনতৃতা 
পৃথিবী। তৎক্ষণাৎ 'ভূভূর্বঃ স্বঃ স্থাহা” এই মন্ত্র উচ্চৈঃম্বরে উচ্চরিত' 
এবং মন্দির মধ প্রতিধ্বমিত হইগ। | 


৩২ পুষ্পাঞ্জলি ॥ 


মহামুনি মার্কওডেয বাদদেবের পার্খদেশে দণ্ডায়মান হইয়! জিজ্ঞাস! 
করিলেন "সন্বুখভাগে কি দেখিতেছ ?” ব্যাসদের কহিলেন--“চারিটা 
কুণ্ড দেখতেছি এবং এক একটা কুণ্ডের পার্থে এক এক জল মহর্ষি 
দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেখিতেছি _তাহাদিগের প্রতোকের সমীপে এক 
এক জন বিকটাকার মনুষ্যুও দৃষ্ট হইতেছে ।* মার্কওেয় কহিলেন-- 

*মহ্র্ষিগণ কি করেন মনঃসংযোগপুর্্বক দর্শন কর।” 

ব্যাসদেব দেখিতে লাগিলেন--এক জন খধি প্তৃতুবঃ সবঃ স্বাহা” 
মন্ত্রে উচ্চারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্থিরবিদ্যান্নিভ একটা দেবীমু্তি 
কুণড হইতে উখিতা হইলেন এবং খধিকৃত পুজা গ্রহণ করিলেন। 
অনন্তর খধি আপন সমীপবর্তী বিকটাকাঁর নরপণ্ডুর কর্ণকুহরে মন্ত্রদান 
করিলেন, এবং দেবী সহাম্যমুখে আগন জ্যোতির্ধয় হস্ত দ্বারা তাহার 
_শিরোদেশ স্পর্শ করিয়া অস্থর্থিতা হইলেন। দেবীর করম্পর্শ প্রভাবে 
এ মন্থাযোর আকার পরিবর্তিত হইয়া গেল। সে আর বিকটদর্শন 
এবং বিরুতবেশ রহিল না স্অদামাগ্বীর্ধ্যশালী রাজচক্রবর্তার রূপ ধারণ 
শাঁয়মান হইল। অপর তিন জন খবিও ত্ররূপ করিলেন-_ 
পু! গৃহীত হইল, তাছাদিগের শিষোরাও দেবীর করম্পৃষ্ট 
হইল, এবং রূপাস্তরপ্রাগ্ত হইয়া দিব্য মূর্তি ধারণ করিল। হঠাৎ সমু- 
দাগ তিরোহিত হই! গেল রর 

মার্কগেয় কহিলেন, “এ যে চারি জন খধিকে দেখল উহ্ঠারা জমদগ্রি, 
পরপর, বশিষ্ঠ, এবং বিশ্বামিতর কুণ হইতে নমুডুত। উহাদিগের 
শিষোরা আদৌ-খস, ভিল্ল, পুলিন্দ, ও কোল নামে অভিহিত ছিল। 
্বাহাদেবীর করম্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়া! উহারা পরমার, গ্তীহার, 
রখোড় এবং চৌহান নাম প্রাপ্ত হইল॥ সমাজন্রশকারী ধর্শবিপ্লাবক : 
রাজনাবর্গের বিনাশসাধনার্থ এই অগ্নিকুলের টা ইনি তাহাই চক্ষে 
দেখিলে। 
 “অদং হইতে সং জন্মে না।, অনন্ত ম্ খ পরম পুরুষের ৃ 
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* আবির্ভাব। তাহার হৃদয়াকশিস্থিত কৌন্তভরূপী হুর্যযশরীর হইতে গ্রাহ- 
_ পৃথিব্যার্দির উৎপত্তি। পৃথিবী হইতে জীবস'ঘ। বহু নি্ষ্টজীবশরীরের 
পরিণামে মানবদেই। ৃ 

সমস্ত ব্রঙ্ধাণ্ডের প্রতিরপন্বরূপ মানবশরীরেই দেখ, অভক্ষয পদার্থ 

সমূহ কেমন অগ়িযোগে পরিবর্তিত এবং বিশোধিত হইয়। ভক্ষারপে 
পরিণত হইতেছে) এ ভক্ষিত পদার্থ জঠরাগ্নিতে জীর্ণ হইয়া মাংস 
আস্থি মজ্জ! রূপ ধারণ করিতেছে; অচেতন জড় চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়! স্পন্দন 
মনন চিস্তনাদি ক্রিয়। নির্বাহ করিতেছে। 

“নমুদীয়ই স্বাহা মহাঁদেণীর লীল1। প্রক্কৃতিবাদীর! তাহাকে আক- 
ধরণী বলেন, কারণ তিনি শক্তি। সাদিবাদী পাগুপতের তাহাকেই 
স্্টি বলিয়৷ থাকেন, কারণ তিনি আদ্যা। অধা'স্ববাদীদিগের চক্ষুতে 
তিনি ইচ্ছাময়ী, কারণ তিনি জ্ঞানাগ্রিশিক্ষা। তাহার পবিত্র মহামন্ত্র 
"ছভূবিঃ সব: স্বাহা। সন 

পব্যাসদেব ! তুমি ধী মন্ত্রের গ্রভাব পরিজ্ঞাত হইলে। তুমি জানিলে 
যে, কিছুই নূতন সৃষ্ট হয় না। যাহা আছে তাহা-দ্রবীভূ্--পরি-.. 
বর্তিত--সংস্কত করা ৰই কার্ধান্তর নাই। তোমার জ্ঞানাযি তৎকার্ধ্য 
সক্ষম হইল। স্থাহাদেবী যেমন পূর্বাচার্যাদিগের আবাহনে আবিভূ্তা 
হইয়া! অনাচার বর্বর পিশাচসন্তানদিশকে বিশোধিত এবং রাঞ্তচক্রবর্তীর 
পদযোগা করিয়! দিয়াছিলেন, তোমার আবাহনেও সেইরূপ করিবেন। 
তোমার অগ্নিসং্পর্শেও অনাচার আচারপূত হইবে, অনংস্কৃত সংস্কারবিশিষ্ট : 
-হইবে এবং বিভেদ অভেদ হইবে-টল।* . | 


শি কার্টনাটস্সিি- 


সপ্তম অধ যার 
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অর্ধলী. পর্বতের পঞ্চিমদিকে মাড়বার প্রদেশ। এ দেশটী নির- 
বচ্ছিন্ন মরুভূমি বলিলেই হয়। কিন্তু ভূমি অনুর! হইলেও দেশবাসী 
গণ দুস্থ বা দরিদ্র নহে। তাহাদিগের নগর গ্রামাদি বিচ্ক্ষণ বর্ধিষু)। 
গ্রজাবর্গ সবলকায়, শ্রনশীল, এবং পরস্পর সহায়ন্টাকরণে উন্যগ। তাহারা 
পরিচ্ছন্ন, মিতব্যরী, মিতাচারী, বণিগবুত্তি-পরায়ণ এবং বিদেশগমনে 
উৎসাহশীল। ইহারা অনেকেই বৌদ্ধমতাবলম্বী। কিন্তু অন্তান্ত দেশীয় 
.বৌদ্ধদিগের স্তাঁয় ইহারা সনাতনধর্মরবিদ্বেধী নহে। ভগবান জিন বুদ্ধদেব 
ইহাদিগকে , 'একগ্রকার সনাতন ধর্ণা- পাস্থঈ করিয়া গিয়াছেন। 

মাড়বার উত্বীর্ণ হইয্না মারও পশ্চিমদিকে গমন করিলে সিদ্ধ প্রদেশে 
উপনীত হইতে হয়। সিদ্ধুদেশ একটা গ্রকা$ সমতল ক্ষেত্র। উহ্থার 
কোন স্থান উচ্চাবচ বোধ হয় না। দেশটা অধিকাংশই বালুকাময়। 
কিন্তু সিচ্কুদের উপকূলভাগ সকল কোন কোন স্থানে বিলক্ষণ 
উর্ধরতা ধারণ করে। -দিদ্ধুদেশের গ্রজাসাধারণ নিতান্ত দরিদ্র। গ্রাধ 
গুলি ক্ষুদ্র ক্ুদ্র। কিন্তু কয়েকটা নগর বিলক্ষণ সমৃগ্ষিশাপী। নাগ- 
রিকেরা অনেকেই অহিফেনসেনী এবং মুসলমানধর্ণাক্রান্ত। কিন্ত 
ইহারা দেবদেবীর প্রতি আন প্রদর্শন করে না। জ্োতিবঁদগণের যথেষ্ট 
সন্ত্রম করে এবকব্েপ্ংপাতের শঙ্কা উপস্থিত হইলে দেবতা দিগের পুজার 
মানন! করে। 
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ব্রাহ্মণের! মাড়নাঁর বং সিদ্ধপ্রদ্দেশ অতিক্রম করিয়! সমুদ্রতীরবর্থী 
একটা বাণিজাবন্দরে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। সেই বনারে নানা দেখীয় 
লোক সমাগত হইয়া নানাকার্ধ্যে ব্যাগুত। রাজপথ পিপীলিকাশ্রেণীর 
হ্যায় জনসজ্বে পরিপূর্ণ ৷ গৃহ সমস্ত যেন মণুচক্রের গ্তায় অবিরত অন্ফ,ট- 
স্বরে স্বনিত। নীলাভ সমুদ্রঙ্জল বহুদূর পর্যন্ত অর্ণবযান এবং নৌকাবুনে 
পরিবাপগ্ত। এ সকল অর্ণবধানকে কূল হইতে দেখিলে বিহগকুল বলিয়া 
অনুভূত হ্-কতকগুপি যেন পক্ষবিস্তার করিয়া নীড়াভিমুখে আসি- 
তেছে। কতকগুলি যেন নী়তাগ করিয়া আকাশপথে উড্ভীন হই. 
তেছে। কোন কোনটা যেন উডগয়নারস্তে পাখ ঝাড়া দিতেছে। কোন 
কোনটি গন্তব্য স্থানে পঁহছিক্ পক্ষসক্কোচপূর্বক আপন স্থান খুঁজিয়া 
বলিতেছে এবং নৌকাবৃন্দ তাহাদিগের শাবকসমূহের' ন্যায় ব্যন্তসমন্তভাবে 
চতুঃপার্্র বেরিয়া নেড়াইতেছে। 

সত্যাযুগে মুনিবর সৌভরি যমুনাজলে একটা মতস্যচক্ত দেখিয়া! যং. 
পরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছিলেন। মৎস্যমাতা সস্তাঁনসমন্তে পরিবৃতা 
হইয়। যে সুধভোগ করিতে ছিল, তাহা অনুভব করিয়া মুনিবর এমনি 
 আীত, হইয়াছিলেন যে, গঞ্জড়কে ততপ্রতি হিংসাপরায়ণ দেখিয়া অভি-. 
মম্পাত প্রদান করেন। বাস্তবিক দীবসংজ্ব দেখিলেই বশুস্চচেতাদিগের 
অন্তঃকরণে আনন সঞ্চার হয়। 

্রা্মণন্নয় সেই আনন্দানুভব করিতেছিলেন, এমত সময়ে একী বাম্পীয়, 
পোত বন্দরমধ্ে প্রাবেশোদাম করিল। তাহার দ্রুত সম্েগ, জলো ঘট 
ধুমোদগণ, এবং বাষ্প নিংশ্বারধ্বনি ব্রাঙ্মণদিগকে ততপ্রতি মনোযোগী করিল।, 
»ব্রাঙ্মণেরা দেখিলেন, পোতবর সবলে সমুদ্রল্হরী ভেদ করিয়া সর্বমধ্যহ্থলে: 
উপনীত হইল। তাং তাহার কুক্ষিদেশ হইতে ধূমোদগম হইয়া কন. 
ধ্বনির ন্যায় শব হইল। ঝন্ঝন্শন্দে তাহার আয়স হস্তুগ্রাসারিত 
হইয়। সমুদ্রতল পরশ করিল। সে স্থিরভাবে বিরাজ করিতে লাগিল। 


৩৬ পুষ্পাঞ্জলি। 


অমতিবিলন্বে বাশ্পীয় পৌতের ছুই পার্থ ছুই) সোপান অবারিত 
হইল,. এবং সেই সোপানযোগে কতকগুলি শুভ্রকায়, রক্তপরিচ্ছদধারী 
বীরাবয়ব সৈনিক পুরুষ নৌকাবৃনদে আসিয়! ক্রমশ; কুলে অবতীর্ণ হই-. 


লেন। তাহারা কুলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়! দীড়াঈটলেন-সৈন্যপতির আদেশ- 
মাত্র যথাবিধি দলে দলে বিভক্ত হইলেন--এবং সুশাশিত শঙ্তগমূহে 
গূ্ধা-বিন্ব প্রতিফলিত করত তককীন্তাবে রাজপথ দিয়া চলিয়া গেলেন। 
পৃথিবী পদভরে কম্পিত হইতে লাগিল। মধ্যবয়া ত্রাঙ্ম? দেখিলেন, সকল 
লোকের বিশ্ময়োৎফুল্ন চক্ষু: ও বান্দীয় 'পোত, এবং তদানীত দৈনিক 
দলের দিকে স্থির হইয়৷ আছে। বলবিক্রমু সামান্য পদার্থ নহে। সকল- 


কেই তাহার গৌরব করিতে হয়। জীব্ডাজ্বের ক্রীড়াকৌতুক দেখিতে 


অন্তরাত্ম। প্রফুল্ল এনং পুলকিত হয় বটে, কিন্তু সে মনোভাব কোমল 
এবং মধুর। ঈদৃশ প্রভাব সম্পন্তি দর্শনে যে ভাব জন্মে, তাহা রী 
ক্পেক্ষকুত মধুর মনৌভাবকে তিরস্কৃত করিয়া ফেলে। এই জনাই 
এক জন পুরুষসিংহ সহজ সহস্র সাগান্য ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব করিতে 
পারেন_-এই জন্যই একটা প্রবল জাতি বহুল হুর্বল জাতির প্রতি 
ক্ষমত। প্রয়োগে সমর্থ হয়। অধীন পুরুষেরা অথবা অধীন জাতীয়ের। 
সঙ্গিলিত হইয়া! বিপক্ষতা করিলে অবশ্যই কর্তৃতবশা্দী পুরুষকে কিন্বা 
জাতিকে পরাভূত করিতে পারে) কিন্তু কর্তৃত এমনি সম্ত্রমের আধার 
ষে অত্যাচীর কর! দুরে থাকুক, কেহ তৎগ্রতি অসঙ্কুচিত দৃষ্টিপাত 
ফকরিতেও সমর্থ হয় না। ও 

মধ্য প্রাঙ্গণের মুখমণ্ডল চিস্ার গভীরতর চ্ছায়ায় মগ্নের ভ্তার 
গ্রতীরমীন হইল। দিনমণিও অন্ত গমন করিলেন। 

.সবুদ্ধ কহিতেছেন-_-পনাঁন! জাতীর অনুষাগণের একত্র সমাগম দর্শঃ 
অতি গভীরতর আনন্দের অনুভব হয়। অনেকত্বের মধো একত্র গ্রাতীহি 
হইতে থাকে । এই বিভিন্ন দেশীয়, বিভিন্ন জাতীয়, বিভিন্ন ধর্মীবলম্থী 
খন বেশধারী হিভিতন কার্যাব্যাপৃত নরগণ পরস্পর এত পৃথবৃভূত হইয়া, 


দ্বারাবতী- পি উপাদান-_সন্মিপানোগার--্ীতি ॥ ৩? 


এক গ্রক্কৃতিক জীব। সৃকলেরই তলভাগ, ভিডি, গঠন প্রণালী এবং 
চরম উদ্দেশা এক। মুশতঃ দেঁশভেদই সকল ডেদের কারণ। ধর্ঘতেদ, 
আচারভেদ, জাতিভেদ ও ভাষানেদ একমাজজ দেশডেদ হইতেই জগ্মে। 
সুতরাং দেশভেদ রহিত হুইয়! গেলে কালে আবার একত।| জন্মিবে, সঙগেছ 
নাই। বাণিজ্যে শুদ্ধ লক্ষ্মীর বাস নহে, নারাগ়ণেরও বাস।” 

মধ্যৰয়া! উংফুল্লনয়নে একভান মনে এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া 
বিশ্বয়াবিষ্ট হুইয়! জিজ্ঞাণা করিলেন--"এই বিদ্ভিন্নধর্মাবলম্বী এবং পর- 
স্পর বিছ্বেষভীব-সম্পন্ন নরগণ কি ফখনও এক মতাবলম্বী ছিল ?-- আবার 
কখনও একমতাবলম্বী হইতে পারে?” 

বৃদ্ধ কহিলেন--“মনুষামাত্রেই আকাশতলে এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে বাস করে) 
মন্থামান্রেই পিতৃ গরমে এবং মাতৃ-জঠরে জন্ুগ্রহণ করে; গুতরাং মনুষা- 
মাত্রেরই ূল গ্রর্ৃতি এক বই ভিন্ন হইতে পারে না। যেন শ্গুদিগের 
মধ্ো ধর্মভেদের কোন চিহ্ই থাকে না, প্রক্কত আদিমবস্থাতেও সেইরূপ । 
ধর্দমাভেদ কেবল শিক্ষাভেদের ফল মাত্র ।” 

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন,--পআর্ধা! আমার মন নিতান্ত কৌতু- 
হগাক্রান্ত এবং বিশ্বকাবি্ট হইয়াছে; অতএব যেরপে শিক্ষাভেদের ফলে 
ধর্মতেদ জনো, তাছ। কিঞিৎ বিস্তার করিয়! বলুন।” 

* বৃদ্ধ কহিলেন, “আকাশ এবং পৃথিবী-পিত| এবং মাতা পুরুষ, 
এবং প্রন্কৃতি-- ইহারা যে দেশে যেরূপ ধারণ করিয়। থাকেন, .দে দেপেক: 
মহযোরা সেইরূপ ধর্মতত্ব গ্রহণ করে। যে দেশ বিস্তীর্ণ, বহ্বায়ত, 
সমতলক্ষেত্র অথব! সমুদ্রকুলবর্তাঁ সৃতরাং আকাশ পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়া. 
রহিয়াছে দেখায়, সে দেশে পরমেশ ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া! সহজেই 
গ্রতীতি জন্মে। যে দেশ পর্বতময় স্থৃতরাং পৃথিবীবক্ষ উল্লসিত হইয়। . 
আকাশ ম্পর্শ করিতেছে দেখায়, সে দেশে নরগণ ধে স্বর্গ'রূঢ় হইতে পারেন), 
এই ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। আর যেদেশে আয়ত, স়তলঙ্গেত্র 
বিস্তীর্ণ সমুদ্রোপকূল এবং সমুন্নত গিরিশিখর, এই থিবধ হশাই যততক্ক 





৩৮ পুচ্গাঞ্জলি। 


বিদযমাণ, তথায় ঈশ্বরের অবতার হওয়। এবং মঙ্থযোর স্বর্গীরোহণ করা 
এই উভয় প্রকার ধর্মতত্বই লোকের হবাগত হইয়! থাকে ।” 
মধাবয়! জিজ্ঞাসা করিলেন,_“কিন্তু এমন ধর্শাও আছে, যাহাতে ঈশ্বরের 
অবতার শ্বীকার করে না--কিন্ত পরমেশ ভূতলস্থ ব্/ক্তিবিশেষকে স্বয়ং 
দেখা দেন, এরূপ উপদেশ দ্বেয়।” রি 
বৃদ্ধ উত্তর করিলেন--"্দমতরক্ষেত্র নিবাসীদিগেয় মধ্যে যাহারা মর- 

স্থলীতে বাম করে, তাহার! পাণগু-পাল্য অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ 
করে তাহারা এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। তাহারা ক্ৃধাপ- 
- জীবীদিগের স্টায় এক স্থানে থাকিয়া দিগবলয় দর্শন করে না। তাহীর। 
যেমন স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করে, দিগ্থগয়ও অমনি সরিয়! যায়, দেখে। 
তাহারা আকাশ এবং পৃথিবীর যে, সংযোগ হইয়া রহিয়াছে ইহা নিরন্তর 
দেখিতেছে-কিন্ত শী সংযোগ স্থানটা তাহাদিগের পক্ষে সচল এবং অনির্দিষ্ট । 
অত এব তাহারা পরমেশকে শরীরপরিগ্রহ করাইয়া! ভূতলে অবতীর্ণ করিতে 
পারে না। তবে তিনি মন্তুযাবিশেষকে দেখ| দেন, তাহাদিগের সহিত 
কথোপকথন করেন এরূপ বিশ্বাস করিয়! থাকে ।* 

_ বুষ্ধ ক্ষণকাঁল নীরব থাকিরা পুনর্ার কহি“ত লাগিলেন--“মরুদেশবাসী 
পাণুপাল্যোপজীবী নরগণের ধর্-জ্ঞানে আর একটী অতি গুরুতর ক্রি, 
জন্মে। ভাহারা এক স্থানে স্থির হইয়া! থাকিতে পারে না সুতরাং কোঁন 
স্থান বিশেষের প্রতি তাহাদের মমতাঁও জন্মে না। তাহারা বিতিন্না 
ধাত্রীদিগের পালিত শিশুর ন্যায় মাতৃল্সেহে বঞ্চিত হওয়াতে মাতৃভক্তিতেও 
“বিমুখ হয়। তাহার! ধরিত্রীর সকল দেশেই যাইতে পারে--সকল দেশেই 
বাদ করিয়। থাকিতে পারে; কিন্তু তাহারা মাতৃপুক্জ! জানে না। তাহা" 
দিগের ধর প্রণালীতে ঈশ্বর আছেন, কিন্ত ঈশ্বরী নাই। সরস-উর্কারক্ষেত্র- 
নিধানীদ্দিগের মধ্যে ঈশ্বরী পুজারই বিশেষ গীরব।* | 

. মধাবয়. জিজ্ঞাস! করিলেন--“মহাশয়! কোন কোন লোক সর্ধ- 
নিস্তা পরমেশের াস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও ঘোর অতৃষটবাদী হয়। আবার 


দ্বারাবতী__স্প্তির উপাদান _ দম্মিপনোপায়-_প্রীতি । ৩৯. 


কেহ কেহ তেমন অনৃষ্টবাদ মানে না অন্ততঃ কার্ধ্যতঃ মানে না। এর 
মতভেদ হয় কেন?” 

বৃদ্ধ কহিলেন__“সমতল ক্ষেত্র নিবাসিগণ-সেই ক্ষেত্র মরুভূমিই হউক 
আর সরস উর্কারা ভূমিই হউক--অদৃষ্টধাদী হইয়া পড়ে। সমুদ্রোপকুধবাদী 
এবং পর্বতবামিগণ সে পরিমাণে অপৃষ্টবাদ স্বীকার করে না। 

মমতগ ক্ষেত্রের সর্ব্বাবয়ব একেবারেই তন্নিবামীদিশের নয়নপথে গ্রবেশ 
করিয়া কোথায় কি আছে ন| আছে দেখাইয়! দেয়-একেবারে তাহা : 
দিগের কৌতুহল তৃপ্তি করে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন গ্রকার পদার্থ 
আছে, এরূপ বোধ জন্মিতে দেয় না। তাহাদিগের মনে, সকলই স্থির, 
নিশ্চল ও নির্দিষ্ট_এই জ্ঞানের উদ্বোধ এবং দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। এই 
জন্য তাহারা ঘোর অনৃষ্টবাদী হইয়া থাকে। | 

সমুদ্রোপকৃপবামীরা নিত্য নূতন নূতন ব্যাপার অবলোকন করে। 
সমুদ্র বক্ষ; আজি প্রশান্ত এবং ন্ুস্থির, কালি দফেন-বীচিমালা-বিভূষিত 
পরশ্বঃ বঞ্চাবায়ুবিক্ষোভিত ভয়ানক বস্ত। একই প্রকারে একই নিয়ম- 
প্রবাহে সমস্ত ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে, এরূপ মনোভাব সমুদ্রোপ- 
কুলবাদীদিগের পক্ষে অসম্ভব । এই জন্য তাহারা অদৃষ্টবাদী হয় না) 
ভাহারা পরম্পরবিরোধী নরকুলবিদ্বধী পিশাচ ষক্ষ রাক্ষসাদির প্রভাব 
স্বতই স্বীকার করিয়া থাকে। পার্ধত্য দেশবাঁপীরা একেবারে আপনা. . 
দিগের নিবাসভূমির মর্ধাবয়ব দেখিতে পায় না। তাহার! সর্ধদা বন্ধুর 
এবং কুটিল পথে গমনাগমন করিয়া থাকে। তাহাদিগের চক্ষে নান! 
স্থানের নান  প্র্টতি, নান! বৃক্ষজাতি, নান! ফল পুষ্প, নানা জীব জন্ধ 
সর্বদা প্রতিভাত হয়, সুতরাং তাহাদিগের মনে তবিতব্যতার জোতঃ 
সর্বক্ষণ সমান বলিয়া বোধ হয় না। মাুষী চেষ্টা আতকে সংরুদ্ধ 
মন্দ, বেগবৎ বা বিকৃত করিতে পরে, এপ্রকার সংস্কার জন্মে। এই 
জন্য পর্তনিবানীর1 কুত্রাপি ঘোর অনৃষ্টাদী নহে। বরং তগশ্চরণ 
ছারা ঈশ্বরত্ব লাভ হয়, তাহার! এপ বিশ্বামেই বিশ্বাপবান হয়।”: 


1 ৪* | পুশান্থলি। 


. মধানয়া কছিলেন-:* কোন কোন মনুষাজীতি যে কিরপে একের 
বাদী হইয়াও ঈশ্বরের অবতার শ্বীকাঁর করে না এবং ঈশ্বরীপুজাক় বঞ্চিত 
থাকে, তথ। একান্ত অনৃষ্টবাদপরায়ণ হয়, তাঁহা বুঝি"ম। আবার কোন 
কোন মতাবলম্বীর/ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 'করিয়াও 
কিরূপে তাহার সর্ধনিয়স্ৃত্বের অববোধে অসমর্থ হয়! থাকে, . এবং 
অনৃষ্টবাদ দ্বীকার করে না, তাহ1ও বুঝিলাম। আর কোন কোন লোক 
কিরপে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তির অনুভব করে এবং কার্যত: অদৃষ্টবাদ স্বীকার 
করে না, তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু কোন কোন মন্প্রদায়কে দ্বৈতবাদী 
ও ত্রিদেবপৃজক দেখিতে পাই। তাহাদিগের দ্ৈতবাদের মুল কি 1. 
_এবং অ্রিদেবপৃজাই বা কিরূপে প্রবর্তিত হয়?__জানিবার অভিলাষ 

হইতেছে ।” | 

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন--প্যাহা কিছু 'প্রতাক্ষ হয়, তৎসমুদায় লইয়াই 
্রক্কৃতিপরিবার। মনুষ্য সেই পরিবারের অন্তরিহিষ্ট এবং সেই পরিবার 
মধ্যে পালিত এবং শিক্ষিত। যদিও আকাশ এবং পৃথিবী-- পিতা এবং - 
মাত! প্রথম শিক্ষার গুরু, অতএব মহাগুরু, তথাপি শিশুশিক্ষণয় ভ্রাতা, 
ভগিনী গ্রভৃতি ক্রীড়াসহচরদিগেরও সামান্য গ্রভাব নছে। দিবা, রাত্রি, | 
. আলোক, অন্ধকার, গ্রীম্ব' শীত, প্রভৃতির পরিবর্ত অনেক জ্ঞানের 
মুল। পৃথিবীর যে সকল দেশ শীতগ্রধান,। তথায় তাপ এবং দিবার 
ইঞ্টকারিত1 এবং অন্ধক্কার, শৈত্য ও. রাত্রির অনিষ্টকারিতা বিশিষ্টরূপেই 
অনুভূত হওয়াতে অনেকেই একেবারে স্থূল ছ্বৈতবাদিতান্ন বিশ্বাস করে। 
আনন্তর কুর্ম্য, কুরযযালোক এবং তজ্জাত প্পূননশক্তি তিনই এক, 
এবং এর একই তিন, এই বোধের পরিস্ক,টতা সম্পাদিত হইলে ্রিদেষ. 
জ্ঞান জন্মে ।” 
মধযবয়। জিজ্ঞাস! করিণেন “আর্য! এ দ্বৈতবাদী জিনের, 
দিগের মধ্যে কোন কোন- জাতি এক প্রকারে ঈশ্বরীপৃজা করে, অপর 
ফোন জাতি দেই পুঙগায় একান্ত, বিমুখ হয়, ইহার হেতুকি?” বৃষ, 
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কহিলেন “উহাদিগের মধ্যে যাহার! বিশিষ্ট-উর্ধরতা ,স্পয় দেশে বার্স, 
করে, তাহার! -ইশ্বরীপুজাবিষ্তীন হইতে পারে না। কারণ জগৎসবিত। 
সুর্য স্বকীয় বিশুদ্ধ করঞালছ্বারা ভগবস্তী চীবজননীকে আপিঙ্গন কর 
যাই যে জীবের উৎপাদন করিতেছেন, তাহা এই সকল লোকে সীক্ষাৎ 
দেখিতে পায়। কিন্তু যে দেশ তেমন উর্বর নহে, অথবা শীতগ্রাবলো . 
একেবারে শগানম্পন্ভিবিহীন হুইয়া থাকে, হৃর্যানম'গম ব্যতিরেকে/কছুই 
প্রদব করে না, সে দেশের লোকেরা জীবজননী ঈশ্বরীর আরাধন! 
করিতেও শিখে না।” 

মধ্যবয়া ব্রাঙ্গণ আনান্দোংফুল্লনয়নে ৪ গদগদস্রে কহিলেন, “মহাশয় ! 
এই নহ্থাদেশমধো নানা ধর্মভেদ, দর্শনে আমার অস্তঃকরণে যে প্রগাঢ় 
চিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাহা আপনার বাক্যাবলীশবণে তিরোহিত 
হইল। আম বুঝলাম যে, বিভিনধর্্াবহস্বীরা একদেশবাসী হইলে 
ক্রমশঃ একধর্ীরলম্বী হইতে পারে। আমি ইহাও বুঝলাম যে, সমু 
দায় ভূমুলের দারভূত এখং গ্রতিরপন্থন্ূপ যে ভূভাগ, মেই ভূভাগেই, 
সর্বাপেক্ষায় উদারতর ধর্ম সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই দেশেই সর্বব ধর্শোর 
সামগ্ীপাবিধান এবং একতা সম্পাদন হ্ইবে 1 

রাত্রি গ্রভাত হইল। ব্রাহ্মণের একটা অর্ণনপোতে আরোহণ করিয়া 
চলিঙেন। প্রথমে সাগরম্লিল কর্দমান্ত, অনস্তর: আপীত, পরে নীল 
এব* পরিশেষে ঘোর তিমিরবর্ণ দৃষ্ট হইল। চতুর্দিক জঙলময়। নীচে 
চতুঃপাশ্বস্থ তর্গমালার উর্ধাভাগে অনস্তদেবের ফণমগুল কিস্তারিত রহি- 
য়াছে এবং তাহারই নিশ্ব/সানিল রহিতেছে। পৃথিবীর স্ষ্টিই হয় নাই। 
চর্চক্ষুতে এই পর্যান্ত দেখা যায়। জ্ঞানচ্ুত্বীরা দৃষ্টি করিতে পারিলে 
ভগবানের নাভিদেশোণখ 5 রকষপদ্মাধিষ্ঠিত চতুর্ণ,থ সব্রিকর্তাকে দেয়া 
ষ্টিকারধ্য.যে, নিরন্তর চলিতেছে, এই স্থতি উদ্জাগরিত থাকে। | 

'অর্ণবপোত নিরন্তর চক্লি। অনন্তর সন্ম,থে একটা শুদ্রপদী্থ ষ্ট 
হইল। দেখিতে দেখিতে উহা! দসুদ্রগর্ভ হইতে উঠিতে লাগল। পয়ে: 


৪২ পুপ্পাপ্তীলি। 


কটা দীপ দেখা গেল, এবং শুত্রপদার্থটাী ইঁ দ্বীপমধাস্থ দেবমনির বলিয়া 
বোধ হইল। অর্ণনপোত দ্বারাৰতীকুলে আসিয়া হর হইল। তীর্ঘযাত্রীবা 
নৌকাযোগে নাখিতে লাগিলেন। 
্রাঙ্গবদ্ধয় দিবারসানে দ্বারাবতীধামে উত্তীর্ধ হইয়া রুক্সিণীদেবীর মন্দিরা 
 ভিমুখে চলিলেন। মন্দিরটা দ্বীপের মধাস্থলবর্তাঁ এবং কোন পর্বতোপরি 
আবস্থিত না হইলেও বিলক্ষণ উঠ বলিয়! প্রত্তীয়মাল হয়। পর্থ ছুূর্গম 
নহে) এমনি শ্রাশস্ত এবং সহজ যে, মশ্মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া! পাঁদ- 
বিক্ষেপ করিলে গমাস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় । মন্দিরের সৌন্দর্য ও অতি 
অপূর্ব । প্রথম হইতেই নয়নকে আকর্ষণ করে, ক্রমে গা তররূপে অঙ্থ-- 
ভূত হইয়া নয়নধুগল পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকে । 
মধানয়। কহিলেন-_-“ভগবান বান্দের মানবলীলা-সম্বরণে প্রবৃষ্ঠ হইয়া 
বনিয়াছিলেন যে, দ্বারাবতী সমুড্গ্রস্ত হইণ?ন, কেবল রুক্সিণীদেবীর মন্দির 
অবশিষ্ট খাকিবে |” 
বৃদ্ধ কহিলেন_-“তাঁহাই হইয়াছে, দেখিতেছ কেবল রুক্মিশীদেবীর 
মন্দিরই রহিয়াছে, ছাঁপ-পান্ন কোটী যদুবংশের আর কোন চিহ্ুই নাই। 
যাহা পুর্বে ছিল না, তাহা পরেও, থাকে না। অপর সকলই যার; 
কিন্তু গুণত্রিতয়সন্সিলকারিণী মহাদেবী চিরকাল অবস্থতি করেন। তিনিই 
কামদেবগহতি, তিনিই আদা') তিটি থাকিলেই সকল খাকিল।, 
সমুদায় যছুবংশ তহ।রই কুক্ষিণভ্ভূত। মন্দিরমধ্যে গ্রাবেশপুর্বক দর্শন- 
লাভ কর।” ূ * 
মধাবয়া ত্রাহ্মণ মল্িরমধ্যে প্রবেশ করিলেল। * করিবামাত্র অতি. 
সুক্সি্ধ কৌমুদীজপল তাহার নয়নপথে প্রবেশ করিল, মনোরম পুষ্পসৌরভ 
তংহার প্রাণেন্ত্রিয় প্ররিতৃপ্ত করিল, অনির্বচনীয় মধুর কল্ধ্বনি তাহার 
কর্ণকুহুর অমৃতমিক্ত করিণ, এবং অমৃতায়মান মলগ়ানিল তাহার সমস্ত 
শরীর শীতপ .ক'রল। তিনি স্থযুণ্তী হুখানুতব করত অংয্মবিশ্থ তবৎ 
হইলেন। তিনি ক্রম ক্রমে মার আপনাকে পৃথক্ভৃত জ্ঞান করিতে 


ধু 
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পারিলেন না। তাঁহার বোধ হইণ যেন এ কৌঁমুদীপ্ঞাল, এ পুষ্পুসৌরভ, 
ত্র কলধ্বনি এবং এ মলয়ানিলের সহিত তিনি স্বয়ং মিলিয়! গিয়াছেন, 
এবং ক্রমশঃ সমস্ত ব্রঙ্জাগুব্যাপক হইতেছেন) তাহা ছাড়া কিছুই 
নাই, এবং তিনিও কিছু ছাড়! নহেন। ইহছি মুক্তি ইহাই সঙ্চিদা- 
নন্দন্বরূপ। 
ক্ষণকাল এইভাবে আছেন, এমত সময়ে মহামুনি মার্কওেয় তাহার 
পাশ্ববর্তী হইলেন, এবং তীহার শিরোদেশে করম্পর্শ করিয়া কর্ণকুহুরে 
কণ্ছিলেন-_শ্চক্ষুরুন্দীণন করিক্বা মন্দিরের অভান্তরভাগ অবলোকন কর।” 
ব্যাপদেবের সংজ্ঞাচচ্কুঃ ক্কূটিত হইল, অস্তরাত্মার গতি বিরত হইল, অনন্ত 
ব্রঙ্গাণ্ড সংকুচিত হইয়৷ & মন্দিরে পরিণত হইল। 
ব্যাসদেব দেখিলেন, তাহার সন্মুথে একটী মহাদেশ। নরী ভূধর বন 
পরন্তরাদিপরিব্যাপ্ত ভূমগ্লের গরতিরূপন্বরূপ এ ভৃভাগের নানা স্থানে নানা- 
জাতীয় বিকটাকার নরপত্ত বাস করিতেছে। তাহার! কৃষ্কায়, ধর্বাবয়ব, 
কোটরচক্ষু অবনতনাসিক, ও স্থুল-শীর্ষ--এমন কি পুচ্ছমাত্র বিহ্বীন ঘিভূজ | 
বানরবিশেষ। দেখিতে দেখিতে এ মঙ্গাদেশের পশ্চিমসীমাবর্তী মহাসিদথ 
উত্বীর্ণ হইয়! শুভ্রকাস্তি, দীর্ঘকার়, আয়তলোচন, প্রশস্তললাট, উল্নতনাস, ও 
সুদীর্ঘ শ্শ্ররাজি-পরিশোভিত মুখমণ্ডল কতকগুলি 'নরদেব আসিয়া উপস্থিত 
হ্লেন। তাহাদিগের প্রভাবে এ নর-পপ্তগণ নুম্দর শরীর প্রাপ্ত হইতে 
লাগিল, ধর্বজ্ঞানের উপদেশগ্রহণে মমর্থ হইল, পরস্পর হিংসাহেধাদি-বর্জিত 
হইর/ একতা প্রাপ্তির উপধোগী হইয়া উঠিল। ফণতঃ & মহাদেশের স্থানে 
. স্থানে যে ধর্মাভিন্নত। ছিল, তাহ! সন্প্রদায়তেদরূপে--যে জাতিভিয়তা ছিল, 
তাহ বরণভেদরাপে--ফে ভাষাভিন্নতা ছিল, তাহা অপত্রষ্ঠত1 ভেদরূপে পরিণত 
হইল। আর কিছুদিন এই ভাবে চলিলেই যেন সন্মিলন কায সক্াতোতাবে, 
সম্পন্ন হয, এমনি হইয়। দীড়াইল। | | 
এমত মময়ে একজন উদা'রচেত্া রাজপুত ধর নরদেবকুলে, আবি 
কইকেন। তিন সম্মিলনকার্ধয- এতদূর হইয়া, আপিয়াছে দেখিয়া আর; 


৪ গালি 


: ফিছুমাত বিল সহ করিতে পারলেন না। হিনি প্রতিজ্ঞা করিণেন র্‌ 
(ফোন তিতাই থাকিতে দিবেম না। তাহার আদেশক্রমে মুতিতমুণ্ড . 
 ধন্দোপদেষ্ট সমু, মহাঁবল পরাক্রাস্ত' অধিরাজবর্গ, এবং ভীক্ষদীদক্প্ 
 তার্কিকগণ সঙ্গিলনকার্ঘোর পূর্ণতাসাধনে ব্রতী হইজেম। উপরেষ্টুবর্গের 
 উচ্োস্বর মহাদেশমীমা অতিক্রম. করিয়া মহাদাগরপরিব্াপ্ত ্বীপাবলীতে .. 
এবং গিরিশিখর উল্লজ্বন করিগা অপয়াপর বর্ষে ্রতিখ্বনিত হতে লাগিল। 
অধিরাজবর্থের পরাদ্রমে মহাদেশটী একচ্ছান্বের অধীন হইয়া দৃঢ়তররূপে ণ 
লব্ধ হুইল। পর্বত নকল বিদীর্ হইয়া তীহা্দিগের মূর্তি কুক্ষিমধো এবং 
পু 'না়াবলী বক্ষো দেশে ধারণ কারল। তার্রিকদিগের জ্ঞানাগ্ি ভেদ বুদ্ধি . 
পমন্ত উত্্রলাল ভশ্মীতৃত করিয়া ফেলিল । ফল কথা, মাহুষী চেষ্টায় বতদুর 
সইতে পারে) হইল। 
কিন্তু মাুষী চেষ্টার সকল কার্যা মম্পর হইবার নহে। কালসহফার- 
.  বাতিরোকে ফল সুপ হয় ন|। ভেবুদ্ির প্রকৃত মূল যত দিন উদ্ধৃত না 
হয, ততদিন পূর্ণ একতা লাধিত হইতে পারে না। নরদেবকুলের মধ্যে . 
পরজ্পর.বিবাদ ও গৃছবিচ্ছেদ দন্মিল। অসহিষু সম্মি্লনকারী দণ নির্জিত 
এবং নিরন্ত হইলেন। কিন্ত যাহার! বিজয়ী হইলেন, তাহারাও আর সতেজ 
থাফিলেন না। | 
. বেদব্যান দেখিলেম যে, উ মরদেব ফুলের উত্ত দলই সতবগুণগ্রধাম এ. 
পর়মভক্ি গুণের. আশ্রয়) মহাদেবীর মন্দিয়ে তাহাদিগেরই আসন 
[সর্ষোপরি।: কিন্ত শিশুদ্ধ লত্শুণে তি হয় না, এই জন্য তাহারা সম্মিমণ 
চারা সমাক্রূপে সম্পন্ন করিতে পায়েম নাই।  তাহায়া তেজোহীনের ন্যায় 
হই রহিয়াছেন।, তঁ ছাদিগের পক যি তপ্রায় হইব গিয়াছে. ও 
তিনি আরও দেখিলেন? খর একটা নরকুল ই মহাদেশে লবপ্রবেশ এ 
হইল । উহার! সাহনিক বীর্ায়ান ভকাগ্রচি। ইহার! ম্াদেশটাকে 
ুনর্ধার একছত্রের মীন করি) ভাষাডেদ গায় রহিত করিয়া মনিল; 
হয এবং রম নিয় মিখাপথরীদেদের শোড়াসম্পাদন ক্রি, এবং মধ 





িনিরনা [পায়। 


মাব্েই পরস্পর তুলা এই মহাবাকোর পুনঃ পুনঃ উচ্চচরণস্ীরা সিট 
সাধনের যত্ব করিল। কিন্ত ইহারা রঙ্জোওুণ প্রধান, বিলাস.পরায়ণ ঙ 
সথখাভিলাধী লোক। ইছািগর সমাগমে মহাদেশমধো সত্ব এবং রঝো- / 
গুণের একত্র অবস্থানমাত্র হইল--উভয়গুণের সন্মিলনসাধম হইল না). 
ইহাদিগের মধ্যে অতিনক্লমাত্র লোকেই দেবীর মন্দিরে মাননীয় আইনথাধ 
হইয়া! আছেন। রি 
অনন্তর অকৃপার উজ্যন করিম! টি পুরুধগণ, ডু মাগশে / 
প্রবিষ্ট হঈলেন। ইহারা আলিয়া দেশটাকে ফেবল একচ্ছত্র তগেঃ 
আনিলেন, এমত্ত নহে) তাহার, সর্ধ্াবয়্ব আয়সবদ্ধনে সম্বন্ধ করিতে, 
লাগিলেন। ইহা শ্বতঃপ্রবৃন্ত হইয়া স্মিলরসাধনের কোন; চেষ্টাই 
করিলেন না। কিন্ত ্বার্থসিদ্ধির অভিগ্রায়ে ইহান্৷ যে সকল কার্য্ের, 
অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, তাহাতে আপন। হইতেই সম্মিপন-ব্যাপারের 
যথেষ্ট সহায়তা হইতে লাগিণ।. &ঁ সকল লোক নিতান্ত স্বার্থপর--কিস্তু 
সুদুরদর্শী ) একান্ত অহঙ্কারবিমোহিত-অথচ ভোগ-ম্খাভিলাধী মে) 
অপরিমেয় বাহ এবং আভ্যস্তরিক. বলশালী কিন্ত পরোপকায বি 
জ্ঞানচর্চায় উন্মুখ-_কিন্তু মুক্তিতজন! করৈ না। ইহার! খোর তযোগুপের . 
আশ্রয়। ইহারা যেমন 'আাসিতেছে।.. মহাদেনীর মন্দির মধো একজন. 
একটী সম্্রম ুচক আসন গ্রাপ্ (হইতেছে না। 
. বেদব্যা এইরূপে সত্ব রজঃ তং, বিবিধ গুণের লমাগম দেখিলেন। 
কিন্তু এ গুণরয়্ের সন্িপনচিহ. কিচুই ্পষ্ট দেখিতে. পাইলেন না। 
গুপত্রয়ের প্রন্তিরপন্থরূপ জনদমূহ পরস্পর পৃথক্হৃত হইয়াই রহিগ। এই- 
রূপ দেখিয়া তিনি. একাস্ত বিন্মিত এবং-কুধ হইলেন. 2 
এমত সময়ে মন্থর িষ্ঠাী ছাযেবীর সুখে থে অগৌকিক, প্নেহপ্র 
দেখা দিল তাহার, তান! ্ 















ঙ পুনঃ পু গান, করিতে ছেম। 


৪৬ পুষ্পাঞ্জলি | 


হঠাৎ ত্রিবিকমরূপ দৃষ্ট হন । মহাঁদেশটা যথার্থই পু ক্ষেত্র কর্মক্ষেত্র, 
:ধরক্ষে্রূে উদদিত হইয়া উঠিয। 

মার্কপ্ডেয় কহিলেন--*সাধু বেদব্যাস! সাধু! তুমি স্বচক্ষে মাতৃরূপা! 
মহামায়! ব্রঙ্গময়ীর দর্শনলাভ করিলে--তমি আপন মনোভীইসিছি 
দেখিলে ।* 


অষ্টম অধ্যায়। 


ুগততীর্থ_হস্তিত্বীপ__কুমারদীপ-_দেবূর্তির ্‌ 
 তাৎপর্যয-_আচারভেদের নিদান। 


-.. শর দিন প্রতাষে াহ্মণহর পোতারঢ হইয়া চলিলেন। মুহূর্তমধো স্থল 
কনশ্য এবং চতুর্দিক্‌ জগময় হইল। : পূর্বদিন সমুদমর্তি যেরূপ দেখিয়া- 
ছিলেন, আজিও সেইরূপ দেখিলেন। প্রথমে যেই আপীত, পরে নীল, 
'ছানস্তর ঘৌরতিমির বর্ণ--সেই .কুগুলীভূত অনস্তদেহ, উর্ধে সেই বিস্তারিত 
ফণমণ্ডল।.. বিশেষ কোন গ্রভেদ লক্ষিত হইল না। কিন্তু তাহা না 
এইলেও এই যেন গ্রথম দেখিলেন,, বোধ হইতে লাগিল | | 
ফোন কোন. পদার্থ গ্রতিনি্নতই অভিনবন্ধপ ধারথ করিয়া চিত্তের 
কর্ণ করে--মনোতূম্তকে যেন গফুল্প গুশপারারি'পরিশোভিত উদ্যান 
মধ্যে বিচরণ, করিতে দেক়।- বীণার বিচিত্র বাদন, করীড়াশীল শিশুর অঙ্গ 
লী, রিশনবাদিনীর মুখম গুল, পার্বতীয় নি? ধীর গমনস্-ইহারা নিরস্তরই 
অভিনবতাগুণে মনোহারী। অপর কতকগুলি পদার্থে নিত্য নৃহমন্ের 
(উপল না হইলেও মল মুগ্ধ হয় থাকে।.. সরোধসীরতি ভঙ্গের; ন্যায় 


রিশিরস্ক__চতুভূর্জ। ৪৭ 


মনোতঙ্ তাহাতে ইগিত, স্তত্ভিত, ও বিলীন হইয়া যায়। ভেরীরব, সুপ্ত 
শিশুর মুখমণ্ডল, রামিনীর প্রীতিবিস্কারিত নয়ন, এবং স্ুস্থির সমুদ্র বক্ষ, 
ইহারা নবততাশৃন্ত গভীরতাগুণে মনোমোহন করে।' ব্রাহ্মণেরা যে সময়ে 
যাইতে ছিলেন, তৎকালে মাধব প্রিদ্াঅনস্তশারী ভগবানের গতি গীতি" 
্রধু্ স্থির দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। 
. পো চলিতেছে__নিরস্তর চলিতেছে। এক দিবারাত্রি_-ছুই দিবা- 
রাত্রি-তিন দিবারাতি গেল। চতুর্থদিন সন্ধ্যার সমায় পূর্বদিকে একটি 
শুনরবর্ণ পদার্থ দুষ্ট হইল। গুনা যায়, সমুদ্র হইতেই চক্রের উৎপত্তি। একি 
তাহাই হইতেছে? কিন্তু চন্দ্রকলাত উর্ধাকাশে বিরাজ করিতেছে। 
দেখিতে দেখিতে এ শুত্রপদার্থটা ক্রমে জলরাশি হইতে উথিত হইতে 
লাগিল। উহ চক্র নয়--সৌধশ্রেণী-বিরাজিত মহাসমৃদ্ধিশালী নগর-- 
উহ্বাই বোম্বাই । সাংযাত্তি কর্গ পোত হইতে অবতীর্ণ হইলেন। 

গন বোম্বাই নগরে পাপন করিয়াই আর একখানি ক্ষুত্রতর 
তরণী লইয়া ক্রোশ কতিপয় মাত্র গমনপুর্াক একটী সংকীর্ণ গে 
নামিলেন। | 

দৃদ্ধ কহিলেন-:«এই স্থানটার নাম হস্তিত্বীপ। এটী রঃ অতি. 
গ্রদিদ্ধ তীর্থস্থান ছিল। এক্ষণে সে তীর্থ লুণ্ত হইয়াছে, এবং ইহার, 
প্রায় সর্বন্থল বনময় হয়! রহিয়্াছে। কোথাও মনুযোর শব শুনা, 
যায় না। নিরপ্তর বিলীরবের ম্‌হিত বাযুর নিশ্বন এবং সমুদ্ধ লহরীর না 
তর ধ্বনি গম্সিলিত হইয়। কুকুর পুর্ণ করিতেছে ।” 
এই বলিতে ৰলিতে তাহারা একটা পর্কতওহার দ্বারে উপস্থিত রি 
লেন। গা ককত্রিম-_একটা প্রকাও পাষাণ কাটা নির্শিত। উঠায় 
তিনটী প্রকোষ্ঠ। 
... প্রথম গ্রকোষ্ঠে একটা পরকাও পাতি) সুষ্ঠিটা জিশির- 
চতুর সমহিত। / 
বুদ্ধ কহিধেন-* শি্পকার কেমম নৈপুণ্য সহকারে সবরজত্তমঃ রগ 


৪৮.  পুষ্পাঞ্কলি। 
গুণত্রয়ের সন্মিলনজাত মূর্তির স্থা্ট করিয়াছে। যধ্য মুখটি রহ্ষার, তাহার 
দক্ষিণে এবং বামে বিজু এবং শিবের মুখ। 

মধাবয়া ধিজ্ঞানা করিলেন-₹"'হাত চারটার অধিক নাই কেন? 

বৃন্ধ উত্তর .করিলেন-- “বিশ্ব ভগবানের কোটি কোটি মুখ ও 
কোটি কোটি হস্ত। কিন্ত মন্যোর যেকপ বুদ্ধি, তাহাতে ভগবানকে মুস্তি 
মান করিয়া, দেখাইতে হইলে চারি হস্ত সমন্বিত করিয়াই দেখাইতে হয়। 
মুধাধুদ্ধিতে ভগবান আকাশ, কাল, জ্ঞান, এবং জীবনের আধার 
রলিয়াই প্রতীয়মান হয়েন। এই জন্ত তাহাকে »জ. “চক্র গদা-গন্ম ধারী 
চতুভূ'জরগী করিয়াই প্রকাশিত করিয়া থাকে |. 

ব্রাহ্মণের! মন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ে গ্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনটা 
| পাষাণময়মূর্তি দৃষ্ট হইল। একটা শিবের; একটা পার্বতীর এবং একটা 
কামদেবের। 
বৃদ্ধ কহিলেন--« এ স্থলে কামদেনরূপী গাঢ়তম-প্রেম শিবরূপী 
পুরুষকে পার্বতীরূপা প্রক্কতির সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে সন্বদ্ধ করিতেছেন। 
ত্রিগুণময় পুরুম হইতেই হ্তি হয় না। কটি কার্যোর এই দ্বিতীয় 
প্রকরণ। » 

ব্রাহ্মণের] গুহার তৃতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় 
পাষাণময় অর্ধনারীশ্বর মুরটি-ভাহার দক্ষিণে গণেশ, ৰামে লক্মীসেবেত 
কার্তিকেয়। ও 

বুদ্ধ কহিলেন-_-« গ্রকৃতি এবং পুরুষের--শক্তি এবং শিবের-_গতি 
এবং জড়ের--সশ্মিপন সাধন হইয়া সৃষ্টি কার্ধয সম্পন্ন হইয়াছে। শিল্প- 
কার গণেশরপী ব্রঙ্ধাকে স্থলদেহ, পণুমুখ এবং লগ্বোদর করিয়। তিনি 
যে মর্বাপুজ্য. জক্ষগ্রহণের অধিষ্ঠাতা তাহা কেমন ুম্পষ্ট প্রদর্শন 
করিয়াছেন! কার্তিকেয় মুর্তিকেও সুন্বরীমেবিত, অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন এব. 
বিক্রমশালী দ্ধ বিশারদরূপে মূর্তিমান করিয়! তিনি যে হীসংসরাখিাতা 
বু তাহাও ফেমন দূর্তিমান করিয়াছেন !--বাস্তবির সপদনশক্িস্পন 


ইন্দ্র--শিব | এটা ৪৯ - 


জড়ের গ্রথমঙ্জাত ধর্ম ভক্ষ্যগ্রহণ, এবং দ্বিশীঘজাতধর্্ম দাম্পত্য । এই জগত 
গণেশ এবং কান্তিকেয় হরগৌরীর সন্তান” ও 

এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ্র প্রকোষ্ঠেন প্রান্ত ভাগে গমন করিলেন, 
এবং তথায় অপর একটা পাষাণ মূর্তির গ্রতি অগুগি নির্দেশপূর্দক 
কহিলেন-- সাষটরকার্য্য দেখিলে, এক্ষণে সংহারকার্ধা কেমন ম্বুকৌশলে 
মুর্বিমৎ হইয়াছে, দেখ। কদ্রকূপী মহাদেশ যাজ্ঞাপবীত পরিতাগ 
কৰিয়া অস্থিমালা ভূষণ করিয়াছেন, যে হস্তে বাদান ছিল, তাহ শৃঙ্গ 
ধারণ করিয়াছে) যে ত্রিশুলের 'অগ্রভাঁগে ত্রিলোক স্থাপিত ছিল, তাহা 
বরু হ্হয়। খড়ারূপ হইয়াছে; যে হস্তে অভয়দান ছিল, তাহা ত্রিপুরা- 
সুরের কেশে বদ্ঘমুষ্টি হইয়াছে। জ্রিপুববধ হইছেছে, সত্বরজস্তমো- 
গুণের সম্মিলন ভঙ্গ হইতেছে। বার্ধীক্য মূর্তিই প্রচণ্ড মহাকাল 
মুর্তি।৮- 

ত্রাহ্মণেরা গুহার সমস্ত অভ্যান্ততরটাতে পর্যাটন করিলেন। সর্বস্থলে 
ভিত্তির সর্বাবয়ৰ উত্বীর্ণ দেবদেবীর মূর্ত দ্বারা পরিপূর্ণ। ধী সনুদায় 
আবার একখানি খানম কঠিন কৃষপ্রস্তর কাটিয়া প্রস্তত। ত্রাঙ্গণেরা ত্র 
গুহাম ধাই রাত্রিযাপন করিলেন। ৰ 

তাহার! পরণ্দন আর একটা দ্বীপে গমণ করিলেন, ইহার নাম 
স্কুম রদ্বীপ। এ দ্বীপটাও একটা কৃষ্ঃপাষাণসম্ভৃত পর্ধত্তময়। তাহাতে 
ভিদটা ভিন্ন ভিন্ন গুহা গ্রস্ত হইয়াছে। একটাতে ধ্যানস্থ বু্গদেবের 
মূর্তি, অপরটাতে শচীসহ ইন্দ্রদেবের মুর্তি, তৃতীরটাতে গৌরীসহ মহা- 
দেবের মুত্তি। 

বুদ্ধ একে একে তিনটা গুহাপ্রদর্শন করিয়। সর্বাপেক্ষায় প্রশস্ত 
বৃদ্রদেবের গুহাতে গ্রত্যাগমনপুর্ঘক কঠিজেন--“ এই গুহাত্রয়ে সৃষ্টি 
ও পালন নন্বসবীয় যাবতীয় ব্যাপার মুর্তিৎ রহিয়াছে। প্রথম গুহায় 
মেঘবাহন ইন্ত্র, বিছায়িত শচীসঙ্গ হইয। জলপর্ষণহ্থারা শসাসম্পত্তির 
উশায়বিধাঁন করিস্যেছন। দবিত্ীগ খান শণ্ভসহক্কাত মহাদেন, শ্রমসাধ্য 


৫৪ ্ ৮ পুষ্পাঞ্জলি। 


 ব্যাপারসমন্ত সম্পন্ন করিয়। যৌগিনীরূপা চতুষষ্টিকলাত্মিক1 বিদ্যা কর্ক 
(পরিরৃত হষঈটয়া আছেন। এই তৃতী গুহায় বুদ্ধদেব অন্তরৃষ্টিদধারা 
সথষ্টর চরম ফল উপলব্ধ করিয়া শ্বষং জ্ঞানানন্ৰ দয়ীময় হইয়াছেন।” 
. মধাবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- -প্পালনকা ধ্প্রদর্শনার্থ ভগবান বিষ্,র 
কোন মূর্তি স্থাপিত হয় নাই কেন 1”. বৃদ্ধ উত্তর করিলেন__« এই 
শৈবগ্রাধান দেশে বিষ, কার্তঁকেয়ের আকারেই সম্পৃজিত হয়েন।' 
এখানে কার্তিকেয়দেবকে সাক্ষাৎ লগ্গীসেবিত করিয়া! নির্মাণ করে, 
তাহাকে শোভমান ময়ুরপৃষ্ঠে 'অধিরঢ় করিযাঁই নিবৃত্ত হয় না। ফড়াঁনন 
রূপেও মূর্তমান করে না। ষড়ানন, কার্তিকেয় দেবের আধাঁস্বিকরূপ-£" 
ধ রূপে রুতি-মূলক এবং কতি-সমর্থ কামাক্রোধাঁদি ছয়টী মনোভাব কার্ড 
কেয়ের ছয়টি শীর্ষরূপে প্রদর্শিত হষ্টয়া থাকে ।” 
এই সকল কথ! বলিতে বলিতে বুদ্ধ গুহাপ্রাচীরস্থিত একটী খোদ- 
কতার প্রতি অন্ুলি নির্দেশপূর্বক  কহিলেন_:« তর খোদকশায় কি 
দেখিতে পাও, মনোযোগপুর্বক দেখ ৮ মধাবয়া ততপ্রতি অবলোকন 
করিয়া বলিলেন “যেন একখানি অর্ণবপোত সমুদ্র হইতে আপিয়াচে, 
পোতোপরি কতকগুলি লোক দণ্ডায়মান হস্ত গাসারণপুর্ধক যেন কূলে 
অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছে, এবং তীরস্থ একজন পুরুষ 
 তাহাদগকে অভয়গ্রদান করিয়া যেন অনুমতি প্রদান করিতেছেন। 
আগন্তকদিগের শিরোদেশে যে গ্রকার দীর্ঘ উফীয এবং অন্ঠান্ত অঙ্গে 
যে প্রকার পরিধেয় তাহীতে অনুমান হয় তাহার! এতদেশবাসী নহে। 
ভীরাবস্থিত পুরুষেরও মুণ্ডিতমুণ্ড এবং একমাত্র বস্তাচ্ছাদন দেখিয়া! বোধ 
তিনি একজন বৌদ্ধ যাক বা যতি হইবেন।” 
বৃদ্ধকছিপেন_-“ ইহাই মহাসমৃদ্ধিশাশী & বোগ্াই নগরীর পর্ব ব্যাপার 
--উহার আমুপূর্নোক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ কর -. 
« হিমাচলের উত্তরে উত্তরকুরুদেশ, তাহার উত্তরে ইরিবর্ষ, তাহার 
উত্তরে মেরুপর্বত। মেরু-পর্নাতের ক্ষণ 1 গশ্চিমাংশে একটা: মনোরম 


আঁচারভেদের নিদান। ৫১ 


 প্রোণিভূমি। সত যুগের প্রারস্তে ৪ প্োণিভূমিতে একটা নরদেব 
গোঠীর আবাগ ছিল। তাহার। পাশুপালা এবং কৃষি উভয় কার্ধা দ্বারাই... 
'জ্জীবিক! নির্বাহ করিত। ক্রমে ই গোঠীয় লোকের সংখা! অতাধিক 
হইয়া উঠিল এনং তাহার! এক এক দল হইন্লা পৈতৃক আবাস পরি- 
ত্যাগপুর্বক প্রস্থান করিতে লাগিল। প্রথম দল উত্তর পশ্চিমাসা 
হইয়। বুকাল গমনপূর্বরক রোমকথণ্ডে প্রবেশ করিল। দ্বিতীয় দল 
পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়। গ্রশস্ত মধাদেশ অধিকার করিল। তৃতীয় 
দল তাহার্দিগেরই দগ্ষিণ ভাগে গমন করিয়া মধাদেশের সন্গিহিত আর্যা 
ভূমিতে উপস্থিত হইল। এই সকল ওুঁপনিবেশিক দল বাহির হইয়। 
আসিলে তাহাদিগের পৈতৃকস্থাননিবাঁসীর! স্বপ্ন সঙ্ঘাক এবং ক্ষীণবীর্যা 
ছইল এবং মেরু পর্বতের পূর্ব দক্ষিণ সীমানিবাদী দৈতাদিগের কর্তৃক 
নিপীড়িত হইয়া একে খারে বিনষ্ট অথবা স্থানন্রষ্ট হই! গেল। 

“যাহ! হউক, উল্লিখিত তিনটা ওঁপনিবেশিক দলের মধো যাহার! 
মধাদেশে গমন করিয়াছিল, তাহার! নিতান্ত বিশুষ্ক, পর্বতময় এবং মরু, 
সমাকীর্ণ স্বান পাইয়াছিল। আর্ধ্য ভূমিটী তদপেক্ষায় মন্্ীর্ণ-উহ! প্রাষ 
চতুঃপার্ে পর্বাতবোষ্টিত একটা দ্রোণিদেশ মাত্র। উহ! সজল এবং কৃষি- 
কার্ষোর অভযাপযোগী। তৃণীয় ওপনিবেশিক দঙগ স্থানে সন্থ্ট হইয়া 
গ/কিল এবং ধনে জনে বৃ পাইতে লাগিল। তাহারা জ্ঞানচ্চায় উদ্মুখ 
হইগ্প এবং অনেকানেক প্রারৃতিক তথা অবগত হইয়া উঠিল। এ 

মধাদেশাধিকারী দ্বিতীয় ওপনিবেশিক দল তেমন উত্তম বাসস্থান প'য় 
নাই। তাহাদিগের . আবাঁসভুমির উত্তর এবং পশ্চিম দিক পর্বতদীরা 
দংরক্ষিত ছিল ন1। তাহাদিগের তৃমিও স্থানে স্থানে নিতান্ত অনূর্বার ছিল। 
অতএব মধ্যদেশবাসীরা ক্রমে ক্রমে আর্ধাদেশবামীদিগের হইতে ভিন্ন- 
প্রকৃতিক হইতে লাগিল। তাহাদ্দিগের শ্বচেষ্টা এবং স্বাবগন্বন অধিক 
ঃইল--কিন্ত শাস্তি ও সস্তোষের ভাগ অন্ন হইল তাহাদিগের ধীশক্তি : 
ঈুন্দিত হইণ--কিন্তু বিষয়প্তান নান হইয়া! খ|কিল। উত্তমেই পূর্ববাবধি 


৫২ পুষ্পার্জলি। 


অগ্নিদেবের গুজ। করিত --এখনও তাহাই করিতে লাগিল। কিন্তু মধা. 
দেশবাদীরা ক্রমে ক্রমে ঘোর দ্বৈতবাদী ষ্টয়া উঠিল। তাহাদিগের চক্ষে 
পৃথিনী সঙপরাক্রমশীলী দেবতাদ্য়ের বণক্ষেত্রস্ববপে প্রতীয়মান হইল । 
- উভয়েই পিতৃভূমি পরিত্যাগ কবিয়! ক্রমে ক্রমে শ্বশ স্থানে বাপ 
: করিয়াছিল । -অত এব উভয়েরই মনে, একস্বান হইতে আসিতেছি, অপর 
একগ্রানে যাইব, পুরুষানু কমে এই গ্রকার চিন্তা দুটীভূত হইয়া, পূর্বাজনা 
এবং পরজগ্ম জ্ঞানের বীর্প সঞ্চরিত করিয়া দিয়াছিল। ক্রমে ও বীঞ্জ 
অঙ্ক,রিত হউয়া উঠিল । কিন্তু আর্ধাদেশবাটিদিগের মনে ধেরপ মধাদেশ- 
বাঁদীদিগের অন্তঃকরণে উহা সেরূপ রূপ ধারণ করিল না। মধাদেশীয়ের! : 
গ্রাক্কতিকতত্ববিমূট ; অতএব মনে করিশ ধে, নরগণ গ্রেতত্ববিমোচনের 
পর সশরীরেই স্বর্ননরকাদি ভোগকরে। আবর্ধাদেশীয়েরা জানিত যে, 
পাঞ্চভৌতিক শরীর কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। উহ! মুতার পর 
পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া কালবশে অন্ঠান্ত প্রাণি শরীরেও সংশ্লিষ্ট হইতে 
পারে। এই মতভেদনিবন্ধন 'আাচারভেদ ঘটিল। মধ্যদেশবামীরা মৃতদেহকে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহা! সমাহিত করিতে লাগিল । আর্ধাবাসীর! 
দাহাদি দ্বারা শব বিন করিত। এই আটারভেদ হইতে আবার বুদ্ধিবৃত্তির 
প্রণালী ও ভিন্ন হইল । আর্ধ্যবাসীরা পাঞ্চভৌতিক শরীরের নিতান্ত নশ্বরত্ব 
 উপলন্ধ করিয়! পরকালে সুধছূঃখন্ভোগক্ষম সুপ্ম শরীরের চিন্তনে প্রবৃত্ত - 
হইয়! অধযক্বাদ গ্রহণে উন্মুখ হইলেন। মধাদেশবাপীরা কি প্রকারে স্থৃল- 
& শরী। চিররাল অবিনষ্ট থাকিতে পারে, তাহারই অনুসন্ধানে বৃত্ত হইল । 
এ. ইতোম/ধা উদয় কুলই ধনে জানে সম্বদ্ধিত ভইয়] নুষ্চন নূতন স্থাঁন 
 আর্ারার্থে চেষ্টা করিতে লাগিল। তুমুল জ্ঞাতিবিরোধ বাধিত! গেল। 
রঃ এর বিচ্বেষ জন্বিল যে, একের মতে যাহা পাপ, অপরের মতে তাহাই 
. পুণা একের মতে যাহ উপাসা, মপরের মতে তাহাই অবজ্ঞের--একের 
দেবতা অপরের অনুর, বলিয়া গণ্য হইল। ধর্যুদ্ধে পৃথিবী অনেকবার . 
মরশোণিতে স্বাতা হইয়াছেন ।. কিন্তু খী জ্ঞাতিবিরোধে যেরধপ হইয়াছিলেন 


বিলুপ্ত তীর্ঘ।. ৫৩ 


রূপ আর কদাপি হয়েন নাই। ক্রমে ক্রমে বিরোধী উভয় দল পৃথক ভূত 


: হইতে লাগিল। এক দল পরাগ্দিপ্রায় হইয়! পুর্ববাতিমুখে আরমিল ॥ 


অপর দল পশ্চিমাতিমুখে অপসারিত হইল। 
কিছু কাল পরে দক্ষিণপশ্চিম দিক হইতে অতি মহাবল পরাক্রাস্ত 


' আর একটা জাতীর লোক আসিয়! মধাদেশবাসীদিগকে সবলে আক্রমণ 


০ আকা 


করিল। মধাদেশবাপীরা সে আক্রমণ সহ করিতে পারিল না। যেমন 
গ্রচও ঝঞ্ধাবায়ুর আঘাতে গগন্পর্শী মহীরুহ দমুলে উৎপাটিত হইয়া! ভূতল- 
শারী হয়, জীহারাও সেইরূপে উন্মুণিত হইল। যেঘন সেই মহীকুহের পত্র 
বিটপ সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন এবং বায়ুতাড়িত হইয়া বিদূরে বিক্ষিপ্ত হয়, তেমনি 
যধ্যদেশীয় কতকগুলি পোক সমুদ্রপারবন্তী এই দেশে আসিয়া পড়িল । 

তাহাদিগেরই আগমনব্যাপার ঁ পাষাণ ফলকে ক্ষোদিত রহিয়াছে।, 
আগন্তকেরা তাৎকালিক বৌদ্ধরাঁজার নিকটে আবাস স্থানধাপ্তির নিমিত্ত 
ভিক্ষা! চাছিলে তিনি অনুগ্রহ করিয়। তাহাদিগকে এ দ্বীপে বাশ করিতে 
দেন। তাহ! হইতেই বোম্বাই নগরের হুত্রপাত হয়। 

নগরাধিবাদীর! এক্ষণে পারসিক নামে খ্যাত। উহার! দ্বৈতবাদী-_. 
কিন্ত ঈশ্বরীপূজ! বিহীন ; অগ্মিদেবসেবী-কিন্ত স্্টিবিদবেষী ) জ্ঞানচর্চানরজি 
-_কিন্তু প্রীতিবর্জিত ; উৎসাহশীল--.মথচ প্রভাবততী বিহীন; বণিকৃবৃকি-" 
পরায়ণ-কিন্তু সহিষুতাপরাঘুথ । | 

ইহাদিগের সন্নিধানে তীর্থগণ বিলুপ্তপ্রত হুইয় আছে। কিন্তৃষে 
ধর্মজ্ান দেশের অস্থীভূত পাবাণে ক্ষোদিত হইয়াছে, তাহ! কন্প/স্তেও বিলুগ্ধ 
হইবার নহে। তীথগণ আবার জাগরিত হইবে--মাবার নৃষ্তন স্ষ্টি হইবে ।%: 


নবম অধ্যায়। 





কঙ্কন__করালী--সঞ্জীবনী- সহিষ্ণুতা । 


ব্রাঙ্গণের| বোদ্বাই হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা যে পথে 
চলিলেন, তাহার পশ্চিমদিকে সমুদ্র, পূর্বদিকে পর্বতমাল1। পৃথিবীর 
সর্বাপেক্ষায় প্রধান ছুইটি পদার্থ ছুই দিকে । পশ্চিমাভিমুখে দৃষ্টি করিলে 
আকাঁশনগুল ক্রমে অবনত হুইয়! সমুদ্র জল স্পর্শ করিয়া আছে বোঁধ. ছয়। 
পুর্বদিকে দৃষ্টি করিলে পর্বতশৃঙ্গ আকাশমার্গ ভেদ করিতে যাইতেছে, 
দেখ! যায়। 

বৃদ্ধ কহিলেন _*পুর্বকালে সমুদ্র এই পর্বতের পাদমূপ হইতে এতদুরে . 
অবস্থিত ছিল ন। এখন যে প্রকার প্রশস্ত মুত্তি ধারণ করিয়া আছে, “ 
তখন সমুদ্রের এমন মৃর্তিও ছিল না; প্রচণ্ড তরঙ্গনিচয়দ্বারা নিরস্তর 
পর্বতকে অ'হত করিত--যেন উহাকে ভগ্ন এবং উল্লজ্বন করিয়! সমুদায় 
প্লাবিত এবং আত্মসাৎ করিবে। সেই সময়ে ভগবান পরগুরাম এই 
পর্যতোপরি তগশ্চরণ করিতেছিলেন। তপস্যা সমাপন হইলে ভগবান 
সমুদ্রকে  অছিতাচরণ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন। “ সমুদ্র তাহার 
নিবারণ অগ্রা্ করে। ভগবান ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া সমুদ্রের প্রতি আপন 
 কুঠার নিক্ষেপ করিলেন। কুঠার আকাশমার্গ গ্রদীপ্ত করিয়া আগিতে 
লাগিল। সমুদ্র তখন মহাভয়ে ভীত হুইয়। ক্রমশঃ পশ্চাদ্ন্তী হইতে লাগিপ। 


কঙ্কন দেশ। পর 


কুঠার যেখানে ভূতল স্পর্শ করিল, সমুদ্র তদবধি তাঁহার বহির্ভাগে থাকিল 
--আর পর্বতের নিকটতরগামী হইতে পারিল না। এ দেখ, ভগবানের 
নিক্ষিপ্ত পরশু পৃথিবী ভেদ কয়িয় রহিয়াছে, এবং সমুদ্র সফেন বীচিমালা 
ছার! অদ্বাপি এ পরশুর পুজা করিতেছে ।* মধ্যবয়! ব্র্ষণ বৃদ্ধের অন্ুলি- 
নির্দেশানুসারে দৃষ্টিপাত করিয়া পশ্চিমভাগে একটী অতি প্রকাণ্ড শৈলথগ 
দেখিতে পাইলেন। 

বৃদ্ধ কহিলেন-_“উহাই ভগবানের কুঠার--কলিমাহায্মো পাধাণময় 
হইয়া রহিয়াছে। যখন উঠ! বিক্ষিপ্ত হয়, তখন এই পর্বাতর শিরোদেশে 
ভগবানের ক্রোধাগ্রিশিখা দৃষ্ট হইয়াছিল--পৃথিবী প্রকম্পিত! হইয়াছিলেন-- 
সমুদ্র ভয়ব্যাকুল হইয়া বিলোড়িত হইয়াছিল এবং বাস্থুকি শীর্ষ এবং কুষ্ঠ 
পর্যান্ত উন্নমিত হইয়াছিল। 

“অনন্তর পরশুরাম অন্ত তীর্থে গমন করিলেন। নানাস্থানে বহু 
তপশ্চরণপুর্বক এখানে গ্রতাগমন করিয়া দেখিলেন, দেশটি নানা উপজীবা 
বৃক্ষলতাদিপরিবাপ্ত হইয়া বিষিধ পশুর এবং পশুহিংপাপরায়ণ পার্ধতীয় 
জাতিদিগের আবাসতূমি হইয়াছে । দেশে ব্রাহ্মণ সঞ্চীর করাইবার ইচ্ছা 
হইল। 

“ভগবান পর্বতোপরি অবস্থিত হইয়া তাহার উপায় চিন্তা করিতেছেন 
--এমত সময়ে একটা অর্ণবযান সসুদ্রতরঙ্গাহত হইয়! জলমগ্র হইল এবং 
নয়টি সুননর নরশরীর কুলে সংলগ্ন হইল। পরশুরাম তাহাদিগকে লইয়া 
সন্তীবনী শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং ব্রাঙ্গণত্ব প্রদান পূর্বক এই দেশে 
স্থাপন করিয়। গেলেন। | : 

“রী নয় জনের বংশ হইতে মহাঁরা্্রীয় নবকুল ব্রাহ্মণ। ইহারা শান্তা 
লোচনাতৎপর, পরম শিবপরায়ণ এবং ছুংখসহন শীল ।” ও 

এই :বলিক়! বৃদ্ধ বাঁমভাগস্থ পর্বতাভিমুখে গমন করিয়া সত্বরে একটী . 
মহারাষটীয় গ্রামের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। | 

্রান্রণেরা গ্রামমধ্য গ্রনেশ করিয়া দেখিলেন, অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ? 


৫৬ পুষ্পাঞ্জলি । 


: একটা প্রশস্ত বটবৃক্ষতলে বসিয়। যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। 
. ভাহাদিগের কথ। বার্তায় বোধ হুইল, তাহার! সকলেই যেন কি একটা 
মহাকরেশে কষ্ট, এবং তজ্জনা নিতান্ত উদ্বিগ্রমন! হইয়া আছে। কাহারও 
ক্রোধ, কাহার একান্ত বিরক্কি, কাহার বা নিতান্ত নৈরাশ ইতাদি 
কষ্টকর ভাব সমস্ত সকলের মুখাবয়বে প্রতীয়মান হইল। একজন 
আর একগরনকে বালল, “যাহা হউক, আর এখানে থাক! যায় ন1। 
সমস্ত সংবংদর শীত রৌদ্র ও বর্ষার ক্লেশ সহ্য করিয়। যাহ! কিছু 
উৎপন্ন কর! যায়, এতদিন তাহার বার আনা! পরিমাণ লই - এবারে 
গুনিতেছি সমুদায়ই লইবে?* অপর বাক্তি কহিল “আমার ত শরীর 
অক্ষম হইয়াছে, পথ চলিবার শক্তি নাই, আমাকে কাজে কাজেই 
থাকিতে হইবে। কিন্তু এই দারুণ ক্লেশ অধিক কাল সহা করিতে 
হইবে না। শীপ্বই প্রাণত্যাগ করিয়া যুড়াইতে পাইব।” আর একজন 
বলিল, গ্যাইবার কি স্থল আছে? পর্ধত্রই এইরূপ হইয়াছে) যেখানে 
যাইব, ইহার্দিগের করাল কবল অতিক্রম করিবার য। নাই।”, এই 
রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে মতাদ্থ সকলেই নিস্তন্ধ হইল। 
অশ্বপৃষ্ঠারোহী, ত্রিপুঞ্চদারী, পুন্তকৈককক্ষ একগরন আগুস্তকের গ্রতি দৃষ্টি 
করিল, এবং তিনি সমীপন্ হইলে মমন্ত্রমে গাত্রোখান করিয়! অভি- 
বাদন করিল। 

আগন্তক অশ্পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়। সভামধাবর্তী একটি উচ্চ 
শিলাসনে গিয়া বদিলেন, এবং নমস্কারপূর্ববক পুস্তক খুলিয়া অতিমৃছ 
মদ্থরে ক্ষণকাল পাঠ করিলেম। শোতৃবর্গ নিপ্পন্দভাবে রহিল। অন. 
স্তর তিনি পুস্তক. হইতে মুখ তুলিয়া ০ ভাষায় কহিতে লাগি 
লেন। 

« আমরা সহাপর্বতনিবাপী। আমর! মহাতপাঁঃ ভগবান পরণুরাম 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত; আমরা পরমযোগী মহাদেবের সেবক। লঞ্য 
আমাদিগের আবস্থান, "তপস্যা আমাদিগের কর্ম, যোগ আঁমাদিগের 
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অনলগ্ব। সহা, তপপা, এবং যোগাভাস তিনই এক পদার্থ। তিনেই 
ক্লেশ স্বীকার করা বুঝায়। আমর! ক্রেশস্বীকার্্র ভীত হইতে পারি 
না। সহাবাসী হইয়া চঞ্চল হইব না) তপশ্চারী হইয়া বিলাসকামী 
হইব না) যোগাবলম্বী হইয়। যোগন্রষ্ট হইব ন|। 

“কষ্ট স্বীকার সর্ব ধর্ের মূল ধর্মা। সহিষতা সকল শক্তির 
প্ীধানাশক্ি। যে ক্লেশশ্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধা কিছুই 
থাকে না। ভূতনাথ দেবাদিদেব চির'তগন্বী, এই অন্ত মহাশক্তি ভগবতী 
তাহার চির-সঙ্গিনী। 

“ য়ামচন্ত্র চতুর্দশ বর্ষ বনবাসক্লেশ স্বীকারকরিয়াছিলেন। তিনি 
স্িলোকবিগয়ী, গ্বীপমিবানী, পরস্থাপহারী রাক্ষসের হস্ত হইতে মহালক্ষীর 
উদ্ধারে সমর্থ হুইপেন। যুধিষ্ঠির সহিষঃপ্রকৃতিক। তিনি সকল পাগু- 
বের গ্রধান ছিলেন। তাহা! অপেক্ষা! বীর্যাবান ধীমান ভ্রাতগণ তাহার 
বশীভূত ছিল বণ়্াই তাহারা নষ্ট রাজোর উদ্ধারে মমর্থ হইয়াছিল। 
সহা আমাদিগের আবাম--সহাই আমাদিগের বল। যেন কোনকালে 
আমরা সহাত্রঃ ন! হুই। 

« শুনিয়া! থাকিবে, কোন সময়ে উজ্জরিনীপতি রাজাধিরাজ বিক্রমা- 
দিতোর সহিত তাহার ম্বকীষ গ্রগগ্রামের মনোভঙ্গ উপস্থিত হষইয়াছিল। 
গুণের! অহঙ্কার করিয়। বলিল যে, রাজন্! তুমি আমাদের বলেই 
বলীয়ান। রাজ! তাহাদিগকে একে একে বিদায় দিলেন। অনান্ত 
গুণের কথা কি, শাস্তি, বুদ্ধি, প্রজ্ঞ। গ্রড়তি সকলেই গেল। অব* 
শেষে রাজলক্ষীও রাজাকে পরিত্যাগ 'করিলেন। অনন্তর সহিধঃ,তা 
দেশী রাজার স্থানে বিদায় যাজ্ঞা! করিতে আসিলেন। রাজ! তাহাকে 
বিদায় দিলেন না; বলিলেন "মাত? ! আমি ভোমাকে মাত্র অব- 
লম্ঘন করিয়া! রহিয়াছি, তুমি আমাকে ত্যাগকরিতে পারিবে না।% 
সতিষুতা। রহিলেন। অচিরে যাবতীয় গুণগ্রাম আদিয় ভ্টিল। রাজ- 
লক্মীও ফিরিয়া! আদিগেন। রা! বিক্রমাদিত্য পরদজ্ঞানী ছিলেন। ' 


৫৮ পুষ্পার্জলি। 


তিনি প্রকৃত শান্তার্থ বুঝতেন। শাস্ত্রে বলে, পৃথিবী নাগরাঁজ খাসুকির 
শিরোদেশে, এবং বাল্জকি স্বয়ং কৃর্মপৃষ্ঠে অবস্থিত। কর্ধের প্রঞ্কতি 
কি?। কৃম্মের গ্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলে কৃ্ম অপর কোন 
প্রত্ীকার চেষ্টা করে না-+মাপন মুখভাগ এবং হস্ত পদাদি সন্কুচিত, 
করিয়। লয় এবং নিজ আত্তান্তবিক অপরিসীম ধৈর্য্যের প্রতি অবস্ব 
করিয়া থাকে । 'কুর্শহি মহা। অতএব সম্যত্রষ্ট হইও না। কৃ্মপৃষ্ 
হইতে অপন্যত হইও না। অগস্যত হইলে একেবারে রসাতল 
দেখিবে।” 

« অর্থাভাবন্গন্ত কষ্ট হইয়াছে ?-_-আরও হইবাঁর উপক্রম হইয়াছে ?-_ 
মনে কর কিছুকাল অর্থরুচ্ছ বাড়িতেই চলিল। তোমরা কি করিবে? 
কুর্মের প্রকৃতি ধারণ করিবে । হাঁত পা মুখ সব ভিতরে টানিয়। 
জইবে। ভোগন্থলিগ্সায় বিসর্জন দিবে। আমোদ প্রমোদ বঞ্চিত 
থাকিনে। ব্যয়সক্কোচ করিবে। দেবসেবা অতিথিসেবা পর্যন্ত নুন 
করিয়া ফেলিকে। রাক্দ্বারে গায় প্রার্থনা করিতে গিয়া! অনর্থ অর্থ 
বায় করিবে না। গৃহবিচ্ছেদ গৃহেই মিটাঈয়। লইবে। এইরূপে বল- 
সঞ্চয় কর। কৃত্মপ্রকৃতিক হও। তোমাদিগের বল কেমন অধিক, 
ভক্তি কেমন দৃঢ়, তাহ সগ্রমাণ কর। যে গ্রঙার করে তাহার বদ 
অধিক, না, যে প্রহার মহা করিতে পারে, তাহার বল অধিক ?-- 
যে সহ্য করিতে পারে তাহারই আধিক। 

« চল, সকলে গিষ্থা মহাদেবী করাণী এবং পরমীরাধা। সগ্তীবশী 
সুতি দর্শন করিয়া আপি। ৮ বক্তা এই কথ বলিয়া গাঁত্রোখান করিলে 
শ্রোতৃবর্গও উঠিল এবং তাহার গম্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ্রা্গ্ধয় উহ্া- 
দিগের সবভিবাযাহারৌ হইালন। পার্কতীয় পথে ক্রোশৈক গমন করিয়া 
তাহারা একটা সামান্থ দেনমন্দিরের সমক্ষে উপনীত হইলেন। বাহির 
হইতে দেখিলে বোধ হয়, মন্দিরে আট দশ জনের অধিক লোকের 
স্থান হইতে, পারে না। কিন্ধু 'গীলিকাশ্রেনী যেমন গর্তে গ্রবেশ করে, 


'ন্্রীবনী মুক্তি. ৫৯ 


ও সেই রূপে ক্রমে ক্রমে তিন টা জন করিয়া সমস্ত লোক মনির+ভা- 


“ স্তরে গমন করিল। 


্রাহ্মণের। সকলের গশ্চান্তাগে গমন করত একটী সংকীর্ণ সোপান. 
পরম্পরা দ্বারা কতক দুর নামিলেন। পথটা ঘোরঅন্ধকারাবুত। কিয়- 
দ্র গমন করিলে একটা দীপালোক দৃষ্ট হইল। পরে একটা প্রকোষ্ঠ- 
মধ্যে গিয়া দেখিলেন, শবাদনা! পাষাণময়ী কালিকা মুষ্তির সমক্ষে এক 
জন ব্রা্গণ একটা প্রদীপহস্তে দণ্ডায়মান আছেন। দীপধারী কিল, 
চিনি মহারাজ শিবজীর প্রতিষ্ঠীপিতা মহাদেদী করালী'। মধাবয়। 
জিজ্ঞাসা করিলেন__“আমাদিগের অগ্রবর্তী সকলে কোথায় গেলেন? 
দীপধারী উত্তর করিল, “তীহারা ভগবান পরশুরামের সেবিতা স্বায়ন্তব| 
সঞ্তীবনীদেনীর দর্শনার্ঁ গিয়াছেন, আপনারাও জুন, এই বলিয়া 
দীপধারী মন্দির প্রাচী'র একটা দ্বার উদ্ঘাটন করিল। ব্রাহ্মণের! 
আর একটা সোপান দেখিতে পাইখেন, এবং তাহা দিয়! লামিয়া 
গেলেন। 

ঘোর অন্ধকার মধো অনুমান ত্রিংশৎ হস্ত নামিয়া তাহার হঠাৎ 
দেখিতে পাইলেন, অনেকগুলি মসাল ধক্‌ ধক্‌ করিয়৷ জলিতেছে এবং 
সম্মুখবন্তী এক্টা প্রশস্ত অঙ্গন মধো মহারাধ্রীযগণ শ্রেণীদ্ধ হইয়। 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া দেখিতে দেখিতে বোধ হল, . 
অগনমদ্যে একটা উচ্চ বেদী--বেদীর মধাপ্থলে দেবীমু্তি- তাহার সমীপে. 
এ মহারা্টরীয় বক্তা । 

বস্তা কহিতেছিলেন-“তোমরা সহাত্যাগ করিবে না", শপথ করিলে, 
উত্তম হঈল। এ স্থান ত্যাগ করিয়। কি স্থানান্তর যাইবার অভিলাষ করিতে 
আছে? এমন পবিত্র তীর্--এমন জাগ্রৎদেবতা আর কোথায় দেখিবে? 
দর্শন কর--এই কৃত্ম-_তাহার পৃষ্ঠে বাহ্গকি,--তাহার উপর পৃথিবী-_ 
তদ্বপরি সিংহবাহিনী স্ভীবনী দেবী সর্বোপরি বিরাজিতা। ধাহারা পাষাণ” 
ময় পর্বত সক্ষোভেদ করিয়! এই তীর্ঘক্ষেত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাদি, 

৯ 


আসিয়া কূলসংলগ্ন হইতেছে। সমুদ্র যেন স্মকুারী পৃথিবীর গাছে হাতত 
বুলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতেছেন। শঙ্খ শঙ্কুকাদি বিচিত্বর্ণ লক্ষ লক্ষ: 
গাণী কেমন ধীরে ধীরে তীন বহিয়া উঠিতেছে এবং বেলাভূমিতে বিস্তৃত 
হইয়া! পড়িতেছে। সমুদ্র যেন চিত্রময় বস্ত্রাবরণের দ্বার। পৃথিবীকে আবৃতা 
করিতেছেন। দক্ষিণে ওরপভাব নহে। পৃথিবী সুপ্তোখিত! যুবতীর স্তায় 
উন্নতমুখী হইয়। বলিয়াছেন এবং সমুন্্র তাহার গলদেশে ষে তরঙ্গমাঁল! 
পরাইতেছেন, তাহ! দেখিয়া মধুর হাসা করিতেছেন। কত প্রকার মৎস্য 
“মকরাদি সমুদ্রজলে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। কত উ্ীন মৎস্য 
পক্ষবিস্তার পৃববক ঝাঁকে ঝাঁকে আল হইতে লক্ফ দিয়া উঠিতেছে এবং 
শতাধিক ধস্থু দূরে গিয়া আবার জলমগ্র হইতেছে। পৃবর্বদিকে কি ভয়ানক 
কাণ্ড হইতেছে। সমুদ্রোর্মি সমস্ত পিনাকপাণির অন্ুচর পিশাচবর্গের 
ন্যায় উন্মপ্ত হুইয়! লক্ক প্রদান করিতেছে, যেন প্রতি উল্লম্ষনেই পৃথিবীকে 
প্লাবিতা এবং'রসাতলগামিনী করিবে। কিন্তু দিক যেমন ৃক্ষণতাদি- 
গনিপূ্ণ এমন আর কোন দিক নহে। দিকে পক্ষীর কলরব এবং 
অপরাপর প্রাণীর শব শুনা যাইতেছে, এবং এ দিকেই মন্ুম্যের আবাসও 
দৃষ্ট হইতেছে ।” 

-স্বদ্ধ কহিলেন--কর্ক্ষেত্রের এই ভাগ যমশাসিত। যমের পালন 
কিরূপ প্রত্যক্ষ দেখ. মৃত্যুাপতিই ধর্থের বিধানকার্ত। ; তিনিই অষ্টা 
_পাতা-নিয্তা।* এই বলিতে বলিতে তিনি সম্ুখের দিকে অগ্রসর 
ইলম) পরে উর্ধ হইতে একটী শিলপাথত্ের গ্রতি অঙ্গুলি নির্দেশপৃববক 
বরধিলেন_-“'এ যে শৈলথপ্টী সমুদ্রজলে ধৌত হঈতেছে দেখিতিছে, উহার 
গাত্রে নারিকেলশসোর ন্যায় এক গ্রকার শুভ্রপদার্থ লক্ষিত হইবে। 
গুলিও প্রাী। উহারা গতিশক্িবিহীন, কিন্তু তক্ষ্গ্রহণে সমর্থ।' & 
দেখ, যেমন সমুদ্রজগ উহাদিগের উপর দিগ্না গেল, অমমি উহবারা মুখব্যাদান 
করিয়া! & জলম্থিত কীট উত্ভিজ্জাদি ভক্ষণ করিয়। ফেলিল। মৃত্যুপতির 
পালনগুণে পৃথিবীর যারতীয় জীবজাত & গ্রকার প্রানী হইতেই সমুৎপন্ন 
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হইয়াছে। পশ্চিমদিগ্বর্তা শঙ্ঘণঙ্কৃক(দি, সম্মুখবর্তী মতস)নক্রাদি। পৃবব- 
পাশীবির্তী পক্ষি পণ্ড বানর নরাদি সকলই এ নারিকেলশমা-সদৃশ প্রানীর 
পরিণাম ভেদ) এবং স্চাদুশ পরিণতির বিধানকর্তা যমরাজ ভিন্ন আর দ্বতীয় 
নাই 

মধ্যপয়া জিজ্ঞাসা করিলেন--“নৃষ্টিবিধানের এই অদ্ভুত 259 
কিরপে প্রত্যক্ষ হইবে ?” 

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন-__“সমস্ড বৃহৎ ব্রহ্ম'গ্ডে যে সকল বা'পার যে 
প্রণালীতে সংঘটন্ত হয়, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাগরূপ প্রতি গ্রাণিশরীরেও তাহার 
অনুরূপ কাগুদকল অবিকল সেই রীতিক্রমে সম্পাদিত হইয়! থাকে। 
লর্বজীব প্রস্থতি ভগবন্তী পৃথিবীর গর্ভে যাহ! যাহ! হইয়া! আদিয়াছে-_ 
এক মাত্র মাতৃ€ুক্ষি মধ্যেও তাহাই হইয়া থাকে । পৃথিবীতে যুগযুগান্ত-- 
কল্পকল্পান্ত--ব্যাশিয়! যে সমস্ত পরিবর্ত ঘটে, বর্ধন্ুন মময়ের মধ্যেও মাতৃ- 
জঠরে তদমুরূপ পরিবর্ত লক্ষিত হয়। 

ণ্ঠাৎকারে কিছুই সন্ভৃত হইতে পারে না। কোন উতর দেহ? 
ধীরণ করিবার পুর্বে জীবকে ষে সমস্ত নিকষ্টদেহ পরিগ্রহ করিয়। পৃথি- 
বীতে বিচরণ করিতে হইয়াছে, জরায়ু মধোও তাহাকে সেই সমস্ত 
দেইপরিবর্ত করিতে হয়। মনুষ্য যখন মাতৃগর্ভে অবস্থিত থাকে, তখন 
প্রথম হইতেই মানবীয় সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্-সমন্থিত হয় না। প্রথমে 
থনিজ সকল যে প্রণালীতে জন্মে, অবিকল সেই প্রণাঙ্গীতেই অণু অণুং 
সম্মিলিত হইয়া! জরায়ু মধ্যে একটী কোষ হয়। অনন্তর কোষটা উত্তিদ্‌ 
লক্ষণাক্রাস্ত হইয়া দিন দিন বাড়িতে থাকে। পরে এ শিলাখওসংলগ্র 
প্রাণীর অনুরূপ হইয়! ক্রমে পুচ্ছ শিরঃগ্রাপ্ত কীটের আকার ধারণকরে। 
গ্ল্লকালেই হস্ত-পদাদি নির্গত হইলে ভেকশাবকের স্তায় দেখায়। অন- 
স্তর গোধিকার আকার 'প্রাণ্ত হয়। তদনভ্তর একেবারে স্ত্রী পুং উভয় 
চিহ্ন প্রাপ্ত ভওয়াতে উহার জরায়কোয দ্বিতাজিত অনুভূত হয়। ক্রমে 
একটী চিহু স্পষ্ট হইয়। 'মাইসে, অপরীটী গু এবং বিলুপ্তপ্রায় থাকে। 


৬৪ পুষ্পান্তলি। 


কিন্ত তখনও হস্ত পদেচ কেন ইতর বিশেষ হয় না, তখনও অল্প' 
পরিমাণে পুচ্ছ থাকে, এবং সর্শরীর লোমাবৃত দেখাঁধায়। সর্বশেষে 
হস্তপদের বৈচিত্রা জন্মে, পুচ্ছটী সংকুচিত হইয়৷ যায়, গাত্রের লোমশতা 
নুন হয়, তখন এ অরাযুঞ্ নরশিণ্ডর আকার প্রাপ্ত 'হইয়া মাতৃগর্ভ 
হইতে নিঃসত হয়।” 

“পৃথিবীতেও অবিকল এইরূপ ব্যাপার যুগুগাস্ত ব্যাপিয়! ঘটিয়। আসি- 
মাছে, এবং তাহা মৃত্যুপতির শাসনাধীনে হইফ়্াছে।” 
.. অধ্যবয়। জিজ্ঞাসা করিলেন--এ্া্ধ্য! এ সমস্ত কার্য্যনির্বাহপক্ষে 
মৃহ্াপতি কিরপে মহায়তা করেন ?--জীবজননে ধমরাজের অধিকার কি?” 

ৃদ্ধ উত্তর করিলেন_-“সমস্ত পরকালেই ধর্মায়াজের অধিকার । দেহী 
মাত্রের দেহদন্বন্ধীয় পরকাল, সেই দেহসমুৎপন্ন সস্তানে.বিদ্যমান থাকে । 
যে জীবদেছ কর্মবলে যেমন উৎকর্ষলাভ করে, তাহার পারলৌকিক 
 দেহও তেমনি উৎকৃষ্ট হয়। এই জন্ত সমস্ত পরিণতি বাপারই যম- 
রানের আয়ত্। 

মধাবয়া ক্ষণকাল অঙিনিমগ্নচিত্তে চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাস। করিলেনস্ 
“প্রাণীর স্থাষ্ট এবং উৎকর্ষমাধন যে প্রণালীত্তে নির্বাহিত হইয়াছে 
এবং হইতেছে, তাহা বুঝিলাম। এ ব্যাপারে যমরাজের সর্বঙ্কশ কর্তৃত্ব। 
কিন্ত তাহাকে ধর্রাজও বল! যায়। অতএব মানবীয় ধর্শজ্ঞানেরও কি 
তিনিই নিদানভূত হইয়াছেন?" ] 

হৃদ্ধ কহিলেন--“দেহ এবং মনের অধিষ্ঠাত। ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে 
না। অধিঠাত! বিভিন্ন হইলে কাধ্যপ্রণালীও বিভিন্ন হইত, এবং তাছ। 
হইলে জীব সংঙ্গার একেবারে উৎ্সাদিত ইইত--অথবা কখনই জন্সিত 
মা। যমরাজই ধর্ম-রাঞ। ধাহার অধিষ্ঠান বশতঃ এক দেহের ক্রমশঃ 
পরিবর্তনে অন্ত দেহের উদ্ভব, তহারই অধিষ্ঠানে, এক গ্রকার দেহবর্থ 
হইতে দেহান্তর ধর্ণের প্রাণডি হয়। শরীর ধর্সও যে প্রগালীতে জন্মিয়াছে, র্‌ 
আধ্যাত্মিক ধর্মও নেই থনীন্হত হইয়াছে। 
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“সামান্তাকারেও দেখ, কতকগুলি প্রামী এ গ্রকার দেহঃম্পর নি 
তাহার পরস্পর সাহাধ্য না করিলে জীবিত থাকিতেই পারে না। 
ওরূপ প্রাণীর মধো যাহার! সমাজবন্ধনে অন্রক্ত, তাহারাই যমরাঞের 
লাদনে নন্বর্ধিত হুইবে--যাহারা সমাদবন্ধনে অননুরক্ত তাহার! বিনষ্ট 
হইয়া যাইবে। এইরপে পুরুষ পুরুষান্থক্রমে স্র্ধিত হইয়! সমাপ-বন্ধন- : 
প্রবৃতি এ গ্রাণীদিগের শ্বতঃসিদ্ধ সহঙ্গাত ধর্ম হইয়া আমিবে। মধু- 
মঙ্ষিকাঁদির মধো এরূপ হইয়াছে। তাহারা এ ধর্ধান্থবরোধে একত্র 
সম্মিলিত হইয়! মধুক্রম নির্মাণ করে, আপনার! ন! খাইয়া পুষ্পহইতে 
মধু সংগ্রচ করিয়া আনে, এবং পুং মক্ষিক।দিগের কার্য সমাধা হইয়! গেলে 
তাহাদ্দিগকে বিনষ্ট করিয়া! ফেলে। 

“্মনথযোরাও সামাজিক জীব । কিন্তু মহ্ুষ্যের দেছ অধিকতর পরি-- 
গামের ফর এ দেহে কার্যাক্ষমত! এৰ' স্মৃতিশক্তি অধিক | এই জন্ত 
ম।নবগণের সামাজিকতাঁ“জাত পরস্পর-মুখাপেক্ষতা অতি প্রবলতর হইয়! 
থাকে। সেই সুখাপেক্ষতা পুরুষাহুক্রমে সম্র্ধিত হইয়া পরিশেষে এমন.” 
ছুঁডতরবপ ধারণ করে যে, তদধীন হুইয়| কার্ধা-করা দ্বভাবপিঞ্জ হইয়া : 
উঠে। যে দকল নরগোষ্ঠীয়দিগের তাহ! সমাক্‌ না হয়,. তাহার! 
ছর্বাল হুইয়া পড়ে এবং মৃত্যাপতির শাসনে বিনষ্ট হইয়া যায়। | 

“আদিম মনুষা গোষ্ঠীয়দিগের মধ্যে সাহসিকতা, নৈষঠর্যা, ক্লেশ- 
সহিষতা। গোষ্ঠীণতির আজ্ঞানুবন্তিতা এবং অপতাম্পৃহত! যেমন প্রধান 
ধর্ম-নঘ্তা, ভ্ভারপরতা» অপক্ষপাতিতা, সত্যনিষ্টা তেমন প্রবল ধর্ম 
হয় না। ইহার কারণ এই যে, & অবস্থায় পৃর্বোপ্লিখিত ধর্মগুলির 
প্রয়োজন অধিকতর--সেই গ্রক্োপ্ন সকলেরই বোধগমা, এখং পরস্পর 
ধুখাপেক্ষতা ধ সকল ধর্শেরই- প্রতি অঙ্গুরাগ জন্নিয়। দেয়। . আদিমা- 
বস্থায় এ সকল খর্মবিহীন নরগণ সহজেই মৃত্যু কবলিত হইয়| গড়ে 
ক্রমে মহ্ষ্যুদমাজ বৃচত্র এবং শান্তিবহল হইয়া আসিলে মানবীয় ধর্প 
আর একটী ফোপানে অধিরোহণ করে। অন্তে কেমন নকল কার্যোর 


৬৬ পুষ্পাঞ্জলি। 
প্রশংসা এবং কেমন সকপ কার্ষোর অপ্রশংসা করে, তাহার প্রকৃতি 
বোধ হইতে পঁকে। ত'হ! ভইলেই পরোপকারিতা, দীনশীলা, নঅন্তা 
এবং বিনয়াদি কোমলধর্ম আদরণীয় হইয়া উঠে, এবং সেই সমাদরের . 
অপেক্ষা! করিয়া লোকে এ সকল ধর্মের সেবায় অন্গুরক্ত হয়। 

“অনন্তর বুদ্ধি্গীবী নরগণ গ্রীশংলনীয় যাবতীয় কার্যের প্রকৃতি 
উপলব্ধ করিতে পারেন। তাহ! করিতে পারিলেই আর সাক্ষাৎ প্রশং- 
সার তেমন অন্ভিলাষ এবং সাক্ষাৎ তিরস্ক।রের তেমন ভয় থাকে ন। তাহারা 
কিয়ৎপরিমাণে স্বদুরপরবর্ী পুরুষদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া কার্ধ্য 
.ফরিতে আরম্ত করেন, এবং যে কর্ম আপনারা মনে মনে প্রশংসার 
যোগা বণিয়া বোধ করেন, কিয়ংপরিমাণে তাহা করিতেই প্রবৃত্ত 
হয়েন। : | 

ধ্শাবুদ্ধি এইরূলে দেহপণরবর্তের সহিত, সমাজের অবস্থা পরি- .. 
নর্তের সহিত, ক্রগশঃ পরিবর্তিত, বিশোধিত এবং সুবিস্তৃত হইয়। আদিয়াছে। 
ধর্মরাঙ্গের শামনই তাহার একমাত্র ছেতু ৮ ৃঁ 

মধাবয়! জিজ্ঞাসা করিলেন--“মার্যা ! কোন ছু্ন্ম করিলে অস্তঃকরণে 
সমূহ আত্মগ্রানি জন্মে, ঈহার হেতু কি?” | 

বৃদ্ধ কহিলেন--“"নাত্মস্থখেচ্ছা এবং অঙ্গদ্দীয় মুখাপেক্ষতা উভয় চিন্ত- 
বৃষ্তিই অতি প্রবগ্ এবং চিরঞ্জাগরক। তন্মধো বিশেষ এই যে, 'মাস্ব 
শখ দুঃখের স্থৃতি চিরস্থায়িনী হঈতে পারে না, অন্যদীয় যুখাপেক্ষতা 
অনশাই সর্বদা স্বৃতিপথে বিদামান থাকে। যদি আত্ম হখেচ্ছা প্রণোদিত 
ধতইয়! অগ্তদীয় মুখাপেক্ষতা পরিগারপূর্বক কোন কার্ধ্য করাধার, তাহা 
হইলে আত্মস্খস্বৃতি যেমন তিরোন্ছত হইতে থাকে, অমনি অন্দীয় 
মুখাপক্ষতা গ্রবল হইয়া উঠে। দ্বিপিধ মনোবৃত্তির মধ চিরস্থায়িনী 
মনোবুত্তির -লিরু্াচিরণে অস্থিরতা. এবং প্রানি জন্মে। যে ভীবদেছে 
'শ্ৃতিশঞ্ি যেমন প্রবল, সে জীদের মাস্মগ্রানিও তেমনি গুরুতর হইয়। 
থাকে। শিশু এবং বৃদ্ধের অথেক্ষা :গরীঢ় এবং মধ্যবয়ার স্থৃতিও 


মৃত্যুর স্বরূপ । ৃ ৬৭ 


অধিক এবং ছুক্র্ম্ে গ্লনিও অধিক। পক্গি-পন্বাদি অপেক্ষা নরগণের 
স্বতিশজি অধিক-_ দুরে আত্মগ্ন।নিও অধিকতর।* 

মধ্যবয্! জিজ্ঞাস! করিলেম--পণ্তবে অনাদীয় মুখীপেক্ষতাই কি সর্ধ- 
ধর্শের মুলীভূত ?-_নিবৃত্তিই কি ধর্মবীজ নহে?” 

বৃদ্ধ কছিলেন-_-“'সাক্ষাতে হউক, বা পরোক্ষেই হউক, অন্তদীয় 
মুখাপেক্ষতার অবলম্বন দ্বারাই মমুজগণ ধর্মরাজের শামম গ্রহণপূর্ববক 
ধর্শজ্ঞানলাত করিয়াছে । মুখাপেক্ষত! সামাজিক বন্ধনের সারভূত। 
ইহা আদ্যাশক্তি প্রীতি হইতে নমুদ্ভুত। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি 
উত্তয়েই প্রীতির কন্তা। তন্মধো প্রবৃত্তি গৃহৰালিনী বহ্মস্তানজননী। 
নিবৃত্তি ত্রহ্মচারিণী--নিরপত্যা। সহোদরার সম্তানদিগকে হ্থপালিত এবং 
সথশিক্ষিত করিয়াই তিনি জীবন যাপন করেন। মুখাপেক্ষত। গ্রধত্তি 
প্রন্থতা এবং নিবৃত্তি কর্তৃক শিক্ষিত1।” 

এই সকল কথোপকথনে দ্িবাবসাঁন হইলে ব্রাহ্মণের একজন 
জাঁলজীবীর নৌকারোহণ পূর্্ক স্গথস্থ একটা দ্বীপে গমন করিলেন। 
সেই স্বীপে মহাদেব রামেশ্বরের মন্দির। মধ্যবয় ব্রাহ্মণ মন্দিরমধ্ে 
গ্রাবেশ করিবামাত্র দেখিলেন--দীপাবলী জলিতেছে--শঙ্খ ঘণ্টার রব 
হইতেছে--মন্দির নানা দিগ্দেশীয় যাত্রীসমূহে পরিপুর্ণ। তাহার! 
। অনেকে ভাগীরথী হইতে যরপূর্বাক জল আনয়ন করিয়। সেই পবিত্র 
জলে মহাদেবকে স্নান করাইতেছেন। 

এই সকল দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণের শরীর একান্ত শীতল হইল, 
মন্দিরমধ্যে যে দীপমাল! জলিতেছিল তাহ! যেন তি দুরগত হইয়! 
ক্রমে ক্রমে নির্বাপিত হইল, যে শঙ্খ ঘণ্টাদির ধ্বনি শুনা. যাইতেছিল 
তাহা ক্রমশঃ শ্শ্রুত হইয়া! পড়িল। তাহার সমস্ত ইন্জিয়বৃত্তি এবং 
মনোবৃত্তি সংঘত হইল। আর কোন বাহজ্ঞান রছিল না। তিনি 
ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। 


উই? কিন চি 
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৬৮ পুষ্গাঞ্জলি। 


ক্ষণকাল এই তাবে আছেন, এমত সময়ে মহীমুনি সার্কতেয 
গিয়। তাহার শিরোদেশ ম্পর্শকরিলেন। মধ্যবর়া স্বপ্নবৎ দেখিলেন 
যেন আপনি একটা অতিস্থপ্রশস্ত পাদপতলে দণ্ডীয়মান হইয়! ্‌ 
আছেন। সেই বৃক্ষের খুল। রসাতল ভেদকরিয়ী নীচে নামিয়াছে। 
তাহার শীর্ষদেশ, আকাশ অতিক্রম করিয়৷ উঠিতেছে। বৃক্ষের যে তাগ 
তাহার চক্ষুর নিতান্ত সমীপবর্ভাঁ, তাহ! অতি স্ুদর্শনীয়। বিশেষতঃ তাহার 
উর্ধবর্তী একটাশাখা অতি বিচিত্র এবং একান্ত মনোরম । তাহা হইতে 
কৃষ্ণ, গীত, লোহিত, শুরু এই চারিটা বিটপ নির্গত হইয়াছে, এব* প্রতি 
বিটপেই নানাবস্থ অসংখ্য পল্লব শোভা করিতেছে। কিন্তু শুরু বিটপটীই 
সদধিক প্রবলতর বোধ হইল। তাহার পল্লবসঙ্ঘয! প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি 
পাইতেছে, এবং সেই পল্পবসমন্ত চতুধ? বিস্তৃত হইয়! অপর বিটপত্রয়কে 
সমাচ্ছন্নপ্রায় করিয়া! ফেলিয়াছে। শুরু পন্তবদিগের গাঢ়তর চাপে অপর 
বিটপগ্ুলি হইতে নৃতন পল্লবোদগম ক্রমশঃ রহিতগ্রায় হইয়া ফাইতেছে। 
ব্রাহ্মণের অস্তঃকরণে অতি গুরুতর হুঃখ উপস্থিত হইল। সাহার ইচ্ছ। 
হইল সহন্তে শুরু পল্পবদিদের চাপ সরাইফ়া দেন। এমত সমক়কে হঠাৎ 
অত্যুজ্জলগৌরকান্তি, গন্ভীরপ্রক্কতি একটা মহাপুরুষের সসাগম দেখিয়! 
ত্রাঙ্গণ তটস্থ হইলেন। পুরুষ তীহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া অমৃতায়মান 
আহলাদহাস্য সহকারে অতি সুমধুরত্বরে কছিলেন-__“এটী প্রাণিবৃক্ষ-_ 
এই শাখাটার নাম নর শাখা--চারিটা বর্ণের চাঁরিটী বিটপ মুলজাতিচতুষ্টর 
এই বৃক্ষ আমার পালিত__আমি মৃত্যু ।* 

নসৃতাঃ নীমটা শুনিয়াও ব্রাহ্মণের অস্তঃকরণে কোন তয়ের সঞ্চার হইল 
না) তিনি এক দৃষ্টে পুরুষের সৌস্য গম্ভীরতাব দর্শনকরিরা তৃষ্তিলাভ 
করিতে লাগিলেন। পুরুষ তাহার নির্ভীকতা এবং প্রীকাস্তিক সাত্বিকতা 
দর্শনে সন্তষ্ট হইয়া লিগ্ধগম্ভীরম্বরে কহিলেন-"ম্কাপর যুগাবসানে রাজ? 
খুখিষ্ির খন বনবাস ক্রষ্ট এবং অজ্ঞাতবাস-ভয়ে ভীত হইয়৷ ইতিকর্তব্যতা 
নির্ঘগার্থ চিস্তাকুলিত চিঙ্গ্ন, আমি সেই সময়ে একবার তাহার চর্দচক্ফুতে 


সত্য স্বরপ। ৩৯ 


দর্শন দিয়! তাহাকে চারিটি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসাকরিয়াছিলাম। তিনি 
আমার প্রশ্নের কালোচিত প্রক্কত উত্তর গ্রদান-করিয়। সিদ্ধকাম হইয়া, 
ছিলেন। তুমিও সেই প্রশ্নগুলির প্রকৃত উত্তর প্রদানকরিতে পালে 

পূর্ণমনোরথ হুইবে--নচেৎ সমস্ত নিষ্ফল। বার্তা কি ?-_-আঁম্চর্যা কি ?-- 
গথ কি ?স্সথখ কি ?ও 

মধ্যবয়। ব্রাঙ্গণ ক্ষণকাল চিন্ত1 করিয়! মনে মনে উত্তর করিলেন- 

“সংসাররূপ বিচিত্র উদ্যানে প্রাণিবৃক্ষ সংরোপিত হইয়া! আছে। মৃত্যু 
রূপধারী বিধাত! তাহাতে নিত্য নিত্য রর সৃষ্টির বিধান করিতেছেন। 
জগতের গ্ররুত বার্তা এই | 

“পঞ্চভূতপরিপাকে জীবদেহের জন্ম হইতেছে, এবং সেই জীব ক্রমশঃ, 
পরিণত হইয়। ঈশ্বরত্ের অধিকারী হইতেছে। যে সাক্ষাৎ নারায়ণ মৃত্য 
গতির পালনগুণে এতাদৃশ সমূহ মঙ্গললাৎন হইতেছে, লোকে তাহাকে ভর 
করে এবং অমঙ্গল বলিয়! বৌধ করে। ইহা! অপেক্ষা অধিকতর .আশ্চর্যয 
আর কি?। 

“ৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্ধ্য এই জগতের মধ্যেই নির্বাহিত হয়। মৃত্াপতি 
শিবরূপ ধারণ করিয়া মওলীতৃত নাগরাজেরদ্বার1 পরিবেষ্টিত.হই়। আছেন। 
অত এব বিশ্বকাও সমুদায়ইবৃত্তাকার পথে নির্বাহিত হইতেছে। 

“যে ব্যক্তি, আপনার পূর্বব জন্ম ছিল-_পর জন্মও হইবে, ইহ! নিরস্ত্র 
ম্বৃতিপথে জাগরক রাখিয়$ আপনাকে অংশরূপী বলিয়া জানে, এবং অভি 
মানশৃন্ত হইয়া অংশধর্ম প্রতিপালন করে, সেই সুখী ।” 

বাঙ্মণের স্বপরভঙ্গ হইল। মহামুনি মার্কপ্ডেয় কহিলেন--“সাধু বের 


ব্যাস সাধু। তুমি মৃত্যুর স্বরূপ অবগত হুইলে। তুমি মস্ত বিভীষিকা 
ততিক্রমকরিলে।” ৃ 


একাদশ অধ্যায় 


মহাবলিপুর-_পুরুষোত্তম-_গঙ্গাসাগর | 


্র্ষণের। সেতুবন্ক-রামেশ্বর দর্শন করিয়! একটী দেশীয় অর্থবয।নযোগে 
উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অণবপোতটী সমুদ্রের কূলে কূলে গমন 
করত যেসকল স্থান অতিক্রমকরিতে লাগিল, ব্ৃহ্ধ সেই সকল স্থানের 
বিবরণ সঙক্ষেপে আপন সহচরকে শ্রবণকরাইতে লাগিলেন। ছূর্্যোধন, 
এবং ফুধিষ্টির উভয়ে মিলিত হইয়! মে শ্বেতান্বরা-তীর্থের প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন, জি গুধপুরে যে প্রকারে বুদ্ধদেবোপাসনার হুত্রপাত হয়, এবং চোল 
ও পাণ্যরাজ্য যেরপে সমুস্ভুত এবং বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তৎসখুদায় আম্গ- 
পুর্বাক্তমে কথিত হইল। তৎসহ নব্য মাপ্রাজ এবং ফুল্চরি নগরের পুর্ব- 
বৃত্ত এবং বর্তমান অবস্থাও বিশিষ্টরূপে বর্ণিত হইল। 
এক দিন উভয়ে গোতপার্থে দ্ডায়মান হইয়! নানা কথ! প্রসঙ্গে 
আছেন, এমত সময়ে বৃদ্ধ জলতলের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশপূর্ববক কহিলেন-_ 
৭এই অন্থুরাশি মধ্যে কেমন বিচিত্র রাজ খাসা এবং দেবমন্দির মকল চু 
হইতেছে-দেখ।* মধ্যবয়! চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন, সমুদ্রগর্ভে পাঁচটি 
দেবালয় এবং অপর কয়েকটা বুহৎ বৃহৎ প্রাসাদ স্থির হুইয়। রহিম্বাছে-_ 
অর্ণঘপোত তাহাদিগের উপর দিয়া যাইতেছে। 
বৃদ্ধ তাহার নিজ্ঞান্থ নয়নন্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন-__ 
"এই স্থান ত্রিতৃবনবিজয়ী বলি রাজার রাজধানী ছিল। এ নিবিড় বনপূর্ণ, 
হিংশ্্বাপদ-সমাকীর্ণ কৃণে উঠিয়া! দেখিলে এ মহাঁসমৃদ্ধিশীলিনী নগরীর 
 অল্লাংশ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মমধিক' 


র 


মহা বলিপুর। ৭১ 


ভাগই রলাতলগামী ছে | এমন অঙ্ভুত দর্শন ভূমণগ্ডুলের আর কুত্রাপি 
নাই। সমস্ত নগরটা একটা প্রকাণ্ড শৈল কাটিয়! বিনির্মিতি হইয়াছিল। 


ইহার প্রাসাদাদি সমুদা় পাষাণময়। পুর্বে পৃথিবীরউপরে যে ভাবে ছিল, 


সমুদ্রগর্স্থ হইয়। এখনও সেই ভাবে রহিয়াছে। বলি রাজার কি অতুল 
বিভবই ছিল। ভ্রিবিক্রমরূপী ভগবানের পূর্ণ ব্রিপাদ-পরিমিত অধিকার 
না হইলে এমন অস্ভুত রাজধানী নির্মাণের বিভব জন্মিতে পারে ন1।৮ 
মধ্যবরা কহিলেন--« কিন্তু অদ্ভূত কীর্তির আর কি অবশিষ্ট আছে? 
জগতের সমস্ত ব্যাপারই এইরূপ) ,নিতাপ্ত অচিরম্থায়ী এবং অলীক ।* 
বৃদ্ধ কহিলেন--“এ কথাটী এক পক্ষে সত্য, কিন্তু পক্ষান্তরে অসত্য। 
জগতের কিছুই একবারে যায় না। বলি রাজ্সার কীর্তি কি সত্য সত্যই 
পাতালগামিনী হুইপ! একবারে গিয়াছে? যে দেশে এবভৃত নির্মাণকীর্তি 
কখমও বিরিচিত হইয়াছে, সে দেশের লোকের মন কি চিরকালই কাল- 
মাহাত্মা অতিক্রমকরিতে সমুৎস্ক হইবে না? সে দেশের লোকেরা কি 
পুরুষানুক্রমে অনস্তক!লব্যাপিনীবীর্ডির প্রয়ামী হইবে না? উচ্চাভিলাধ 
সে দেশের লোকের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম হুইয়াই থাকিবে। তাহার! কাহারও 
অধিকারের বিস্তৃতি, কিনা পরাক্রমের গরিমা, অগব! বিভবের আতিশয্য 
দেখিয়! একাস্তু মুগ্ধ হইতে পারিবে না। যদিও কোন কারণে কিছুকাল 


নিতান্ত নিপীড়িত, তিরস্কৃত এবং দ্বধিত হুইয়। থাকে, তথাপি মনে মনে 
নি 
আপনাদিগকে প্রধান বলিয়াই জানিবে। তাহাদের আত্মাদর এবং 


উচ্চাভিলাঁষ কখনই বিলুণ্ড হইবে না। বলি রাজা চিরস্থায়িনী কীর্তি সংস্থা- 
পন করিবার নিমিত্ত উদ্বাম করিয়াছিলেন। ভগবান যদিও তাঁহাকে পাতা- 

ল্থ করিয়াছেন, তথাপি শ্বনং বলি রা়ার স্থারিত্ব করিতেছেন, এবং কোন 
সময়ে তাহাকে ইন্ত্ব এদান করিবেন, গ্রীমুখে ইহাও শ্বীকার করিয়াছেন। 
উচ্চ অন্ভিলাষ থাকিলেই তাহার সিদ্ধি হয়। এক জন্মে না হয়-_ছুই জন্মে 
না হয়--দশ জন্মে না হয়-_-পুরুষা কমে সঞ্চিত থাকিলে, উচ্চীভিলাষের. 
অবশ্যই সিদ্ধি হয়।” 


৭২ পুষ্পাঞ্জলি। 


অর্ণবপোত চলিঙেছিল। কয়েক দিনের মধ্যে উহ! উতকলরাঁজোর 
ভীর অতিক্রমকরিতে লাগিল। শুন্র বালুকাময় বেলাতৃমির মধ্যভাগ 
হইতে একটা ক্বষ্চবর্ণ পদার্থ দীপ্যমান হইয়া! উঠিল। বৃদ্ধ ততপ্রতি লক্ষ্য 
করিয়া কহিলেন_এ্রটা মহাপ্রতু জগন্নাথ দেবের মন্দির। উহ! অতি 
প্রধান বৈষ্ণবতীর্ঘ। অগ্তান্ত বৈষ্ণবতীর্থের স্তায় এই তীর্থেরও সহিত 
বুদ্ধোপাসনার সম্বন্ধ ছিল--এক্ষণেও সেই সম্বন্ধ আছে। বুদ্ধদেব মগধ- 
রাক্যে অবতীর্ণ হন। তঁহোর মতবাদ প্রথমতঃ পূর্বাতিমুখেই প্রচারিত 
হয়। মিথিলা, বঙ্গ, উৎকল, কলিগ, তৈলঙ্গ এবং দ্রাবিড় ক্রমে ক্রমে 
বুদ্ধের উপাসনা-প্রণালী গ্রহণ ৰকরে। 

“যখন বৌদ্ধবাদ উৎকলে গ্রচলিত ছিল, তখন নীলাচলে বুদ্ধের মনির 
প্রতিষ্ঠিত। অনস্তর বঙ্গভূমি হইতে গঙ্গাবংশীয় রা্ুগণ আগিয়া এখানে 
বৈষ্বধর্মের প্রচার আরম্ত করেন। কিন্তু উৎকলবাসী গ্রকৃতিপুপ্তের মধ্যে 
বৌদ্ধবাঁদ বন্ধমূল হইয়াছিল। সুতরাং বৈষণবত। তেমন সহজে প্রবর্তিত 
হইতে পারিল না। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বয়ের পরস্পর বিবাদে 
ধন্ম্য-শাসন শিথিল হইতে লাগিল। 

“এমত সময়ে মহারাজ ইন্্রছাত্ প্রাদুভ'ত হইলেন। তিনি অতি 
দূরদর্ণা, পরম জ্ঞানী, ও মহাতপন্থী ছিলেন। তিনি এন্তদা নীলাপ্রিতে 
ৰলিয। তপশ্চরণ করিতেছেন--হঠাৎ শখ চক্র-গদ পল্সধারী ভগবান এবং 
খোঁগাসনাসীন ধ্যানগর়ায়ণ শাকাসিংহ--উভয়ে তীহার হদয়াকাশে সমুদিত ” 
হইলেন। রাজ! গুনিলেন, ভগবান বিষু স্বয়ং বৃদ্ধদেকে বলিতেছেন 
দতোমাতে আঁমাতে অভ্েদ--তবে সৃষ্টির পালনে আমাদিগের মুত্তিদ্বয়ের 
অধিকার ভেদ আছে। সমাকার, এক-বংশোস্তব, একদেশবাসি নরগণ 
তোমার মূর্তির উপাঁসনাক় অধিফারী। বিধমাকার, বিভিন্নবংশস্ভৃত 
নরজাতীয়েরা৷ একদেশবাদী হইলেও ধ্রমুত্তির উপাসনায় অধিকারী নহে। 
তাহাদিগের মধ ধত কাল বর্ণাশ্রমতেদের প্রয়োজন থাকে, ততকাল 
আমি এই চতুর্ন্ত সমস্থিত মুর্তিতেই তাহাদিগের পাঁগন করিয়! থাকি”। 


গঙ্গাসাগর | ছি ৭৩ 


বুদ্ধদেব পুর্নাভিমুখ হইগ্রেন-ঈষৎ হাসা করিলেন, এবং বিছৎ প্রত! 
ফেমন যেঘমধ্যে বিলীন হয়, সেইরূপে ভগবঙ্গেহে বিলীন হুইয়। গেলেন। 
রাজ। ইন্রছায় চক্ষুরুত্মীলন করিয়! আপন সঙক্ষে শ্রীসৎপুরুষোত্তম মূর্তিদর্শন 
করিলেন। 

“তাহার তপঃসিদ্ধিব প্রভাবে এই মন্দির শর্ত হইল, জগন্াথমৃ্তি 
নীলাচল হইতে সমানীত হুইয়! প্রতিষ্ঠাপিত হইল, এবং পুরীর মধো 
বর্ণাচার রহিত হইল-_বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণবের সম্মিলনসাধন হইয়াগেল।” 

অর্বপোত চলিতে লাগিল। ক্রমে গঙ্গাসাগরদঙগম দিয়! পূর্ববাভিমুখে 
, যাইতে আরম্ভ করিল। 

বৃদ্ধ কছিলেন-_-“বামতাগে থে মহাদেশ দৃষ্ট হইতেছে, উহা অতি 
পুণাতৃমি। এই দেশ সিন্ধুগঙ্গাসঙ্গমজাত। ইহ! মহাদুনি কপিলদেবের 
তপস্যাক্ষেত্র। এই অর্ণবপোতের নিয় ভাগেই পাতালপুরী। এখানে 
শমুদ্রের তলম্পর্শ হয় না। দেখ দেখ, শ্বর্ণদী কেমন আননোতফুল্ল! হইয়া 
সাগরসঙ্গমে প্রধাবিত৷ হইয়াছেন এবং অগাধসত্ব মহাসাগর কেমন বাছ- 
যুগল প্রমারিত করিয়া ভগবতীকে আপনবক্ষে ধারণ করিতেছেন। হা 
জ্ঞান এবং মহতী প্রীতির এই লম্মিলন ভূমি ।” 

মধাবয়। জিজ্ঞাস করিলেন--“এই মহ্াতীর্থবাসী নরগণ কিরূপ ?” 

বৃদ্ধ ক্ষণকালমাত্র নীরব থাকিয়। উত্তর করিলেন__“এই মহাতীর্ঘবাসের 
সমস্ত শুভফল এখানকার মন্থুদরগণের মধ্যে ফলিত রহিয়াছে। তাহাদিগেরও 
চিত্তভূমি মহাজ্জান এবং মহতী প্রীতির সঙ্গমন্থল। সাথ ত্র প্রণেতা 
কপিলদেব অন্ত সকল দেশ ত্যাগকরিয়! এই দেশে আসিয়া বসতি করেন, 
তাহারই অংশাবতারগণ ন্যায়দর্শন ব্যাথার যথোপযুক্ত স্থান বুঝিয়া এই 
দেশে অবতীর্ণ হয়েন, এবং প্রীতিপীধুষপূর্ণ গোবিন্দগীতিও এই দেশে 
সংগীত হয়। কিন্তু অন্য কথায় প্রয়োজন কি? চতুর্থ যুগের প্ররুষ্ট .. 
বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে । এই দেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব 
ন্গ্রদায়ের- সুঙ্মান্সন্ধায়ী তার্কিকবর্গের--এবং প্রকৃত জ্ঞানমার্গাবল্বী 


৭৪ পুষ্পাঞ্জলি। 


শক্তিসমুপাদকদিগের প্রস্থতি। এখানকার লোকেরা কলিকালেও দেব- 
ভাষার গ্রায় সমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে। 

“ফল কথ, সতাধুগে সরস্বতী সন্তান ব্রহ্ষর্ষিগণ যে কার্য সম্পয় করিয়|- 
ছিলেন, এই যুগে ভাগীরথী-সন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্ধোর ভার 
সমর্পিত রহিয়াছে। ইহাদিগেরই দেশে পূর্ব পিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত 
হইবে ।” 

«এই বঙ্গভূমি সমুদায়ই মহ্াতীর্থ। ইহার মৃত্তিকা! দেবাদিদেব মহা- 
দেবের শরীর-বিধোত বিভৃতি। ইহার জল তাহার জটাজুটোচ্ছিষ্ট বহ্ধ- 
বারি। এখানকার পাদপগণ দেববৃক্ষ। এখানকার ফল মূল শস্যাদি 
সাক্ষাৎ অমৃতপূর্ণ। ঈহ ভূলোকের নন্দন কাঁনন। এখানকার নর নারীগণ. 
দেবদেবী। কালধর্বশে ইহারা পাঁতালশায়ী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু 
&ঁ রদাতলগামী-গঙ্গাবারি কি তন্মমাত্রাবশি্ট সগরমস্তানদিগকে উদ্ধার 
করেন নাই? 

« কপিলদেবপ্রিয়া, নায়শাস্ত্র গ্রহ্থতি, তত্র 'শান্বননী বন্গমাতা কতকাল 
আত্মবিশ্থৃত। হুইয়! নীচান্থকরণরত! থাকিবেন ?* 

অর্ণবপোত নিরস্তর পুর্ববাভিমুখে চলিয়! একটী গিরিসমাকীর্ণ গ্রদেশ- 


সমক্ষে উপনীত হইল। ব্রাঙ্গণের। নৌক/যোগে একটী নদীর উপকূলে 
অবতীর্ণ হ্টলেন। 


ঘাদশ ভধ্যায়। 





চক্দ্রশেখর-_ জ্ঞানের স্বরূপ--কাঁমাখ্যা_-গুগ্ুসাধন। 


ব্রাহ্মণের! যে নদীমুখে উত্তীর্ণ হইলেন, তাহার নাঁম কর্ণফুলি মদী। 
তাহারা এ নদীর তীরে তীরে কির গমন করিয়। ক্রমশঃ উত্তরাভিসুখ 
হইলেন এবং উভবপার্থবর্তা হুই পর্বত শ্রেণীর মধ্যন্থিত ফ্োণি-তৃমি অবলঘ্বন 
করিয়। গমন করিতে লাগিলেন। 
এক দিবস, ছুই দিবস, তিন দিবস অতিবাহিত হুইল। অনস্তর 
তাহারা বাঁমভাগস্থ পর্ধমতের উপর আরোহণ করিতে জারস্ত করিলেম। এ 
পার্বতীয় পথ কোথাও নিতান্ত ছুরারোহ বলিয়। বোধ হইল মা! তবে 
উহাতে আরোহণ সর্ব শ্রমসাধয। এ পথস্থামে স্থানে এমত সন্ধীর্ণ যে, 
আরোহিগণ বিশেষ অবহিত না হইলে স্থলিতপদ হইয্না অধঃপতিত. হইতে 
পারেন। | 
বুধ তাহার সহচরফে বলিলেম-_“সপ্ুখস্থ পঞ্চ শিখরের মধ্যে থেটী- 
সর্বোচ্চ, গ্তাহার শিরোদেশে তী শ্বেতাভ শডুনাথ মন্দির দৃষ্ট হইতেছে। 
উহার প্রতি স্বিরদৃষ্টি হইয়া পর্বতারোহণ কর। মধ্যে মধ্যে অন্যান্ত শিখরা 
দির আবরণে দৃষ্টির বাংঘাত হইবে; কিন্তু তখনও যেন গন্বব্য পথ স্থির 
থাকে--দিকত্রম না হয়। এ যে শত শত তীর্থযাত্রী দেখিতেছ, উহাদিগের 
মধ্যে প্রায় ফেহই শঙ্ুনাথদর্শনলাভে সমর্থ হয় না) নিয়বর্তা শিখরের 
কোন কোনটা দেখিয়াই তাহাদিগকে গ্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়।” 
উন্ধয়ে চলিলেন। পর্বতশোভা অতি বিচিত্র কোথাও প্রকাণ্ড 
গ্রাকাণ্ড শৈলখণ্ড উিত হইয়। উত্তম পারে অভেদ্য প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে, কোথাও কোন টৈলশিরোদেশ ন্লপিত করিয়া ঝর ঝর শবে 
১১ 


৭৬. পুষ্পাপ্তলি। 


নির্ঝববারি নামিতেছে ; কোথাও চতুদ্দিক নিবিডবৃক্ষযাজি পরিব্যাপ্ত হয়! 
রহিয়াছে-_নির্গমনের পথ আছে বলিয়!ই লক্ষা হয় না। আবার শতাধিক 
পদ গমন না করিতে করিতেই বনবাজি হঠাৎ যেন তিরোছিত হয়, এবং 
একেবারে মমস্ত দিগ্বলয় খুলিয়] যায়। 
 পর্বতশোভ যেমন বিচিত্র, পর্বনতশরীরের উপাদান সমস্তও তেমনি 

নানারূপ। কোথাও স্বর্ণের ষ্ঠায় গীত--কোথাও রঙ্গতের স্ভায় শুত্র- 
কোথাও তাত্ত্রের ন্যায় লৌহিত-_-কোথাও লৌহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পদার্থলমূহ 
রাশি র।শি হইয়া রহিয়াছে। কোথাও তাল, খর্জদুর, নারকেল, কদলীর 
কোথাও আত্ম, পনস, লম্বর-_কোথাঁও সাল, সর্জজ, দেবদারু গ্রভৃতির 
অরণ্যানী দু হইতেছে এবং স্থানভেদে বিভিন্ন পণ্ড গঙ্ষীর শব শুনা 
যাইতেছে। 

বৃদ্ধ কহিল্লেন_-"এক একটা পর্বত সমস্ত পৃথিবীর অনুরূপ। পর্বত- 
শরীর সাক্ষাৎ সর্ধমূর্তি ৮ 

ব্রাহ্মণের! একে একে বাঁড়ব, স্্ধ্য, চন্দ্র ও সীতা নামক চারিটা কুণ্ড 
চাঁরিটা শিখরে দেখিয়া পরিশেষে পঞ্চম শিখরে আরঢ় হইলেন। শুর্ধযদের 
পশ্চিমসমুদ্রে অঙ্গ গ্ক্ষালন করত লবাকুস্থমসঙ্কাঁশ করজালদার শত্তুনাথের 
চরণম্পর্শপুর্ববক বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্ত আকাশমধ্যে দ্য মন্দির 
একমাত্র বিরাপিত রছিল। 


বৃদ্ধ সহচরকে মনদিরাভ্যন্তারে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। 


মন্যনয়। ব্রাহ্মণ গ্রনেশ করিয়া দেখেন, মন্দিরের তলভাগে একটা হুগভীর 
গহ্বর ; তন্মথে। যেন একটা মাত্র দীপ অল্প ল্প জল:তড়ে। ব্রাঙ্গণ সাঁব' 
ধান হইয়া! ক্রমে ক্রমে গহররমধো নামিলেন। নামিকা দেখেন, সমন্ত গহ্বর 
অতি গ্রোজ্্ল আলোকে পূর্ণ। সে আলোক এমনি ন্লিগ্ধ ও প্রথর-ঘেযোতি 
যে, চক্ষুর কষ্টকর না হুইয়।ও সমস্ত পদার্থের অভান্তর ভেদ করিয়া চলে-- 


কাহারও ছায়। পড়িতে দেয় না। ব্রাহ্মণ চমৎকৃহ হইয়া দেখিগেন, তাহার 


নিত দেহেরও মার ছারা নাই। ' 


৯ 


কামাখ্যা। ৯ 


দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ স্বয়ভূলিঙ্গ যেন রূপান্তর প্রাপ্ত হইল। ভগবান 
ধোগিবেশধারী, একাকী ও ধ্যান-নিমগ্ন। মূর্তির দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে 
বোধ হইল, সর্ধদিক শূন্য এবং বিশ্বলংলার জীবনরছিত হইয়াছে । 

চফিতের ন্যায় প্র মূর্তির পরিবর্থ হইল। ব্রাঙ্গণের! দেখিলেন-- 
দেবাদদেৰ পঞ্চাস্য হইয়াছেন; পঞ্চতৃত তাহার পাঁচটা মুখ হষক্স] বেদগান 
করিতেষ্টে, সমুড্র অনস্তনাগের আকারে তাহার কটিবন্ধ হইয়া রহিয়াছে। 

দেখিতে দেখিতে আর সেরূপ মূর্তি নাই। মুখমণ্ডলে চন্ত্র হুর্য্য গনি 
ব্রিনয়ন-বূপে সমুদিত হইয়াছে) মহাবিদ্যা অস্কোপরি বিরাজ করিতেছেন) 
কণাবিদ্যাগণ চতুষষ্টি যোগিনীর আকারে চতুর্দিক, বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । 

মহামুনি মার্কগডেয় কহিলেন_“সাধু বেদব্যাস সাধু! ভগবান্‌, দেবাদি- 
'দেব তোমাকে স্ব স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। তুমি জ্ঞানময়ের প্রতিভায় 
প্রতিভাত হইলে। তুমি দেখিলে যে, তম্ময়তাই জ্ঞানের শ্বর্ূপ।” 





ব্রাহ্মণের চশ্রুশেখর হইতে উত্তবাভিমুখে চলিলেন। যাইবার সময়ে 
বদ্ধরাহ্ষণ উত্তীর্্যমান প্রদেশ গুলির বিবরণ শ্রবগকরাইয়! সহচরের অধ্বশ্রম- 
বিষেচন এবং কৌতৃহলপুরণ করিতে লাগিলেন। পার্বত্য ত্রিপুরা ভূমিতে 
ররিপুরেশ্বরীর আবির্ভাব, কাছাড় প্রদেশে ঘটোৎকচবংশীয়দিগের সঙ্্ধীন, 
এবং জয়ন্তীদেশে মহাদেবী জয়স্বীর পৃজাবিধান সঙ্ষেপে কথিত হইল। 

অনস্তর বৃষ্ধ কহিলেন -“আামরা এক্ষণে সর্বগাধান সতীর্থ সীমায় 
উপনীত হইলাম। ইহা সর্ধফলগ্রদ কামাখ্যাক্ষেত্র। এই তীর্থ কাশী 
্রয়াগার্দির ন্যায় সমৃদ্ধিশালী নহে। এখানে লক্ষমীসেবিত পুরুষদিগের এবং 
যশোলিগ্দ্‌ক্রিয়াশালী ব্যক্তিদিগের সমাগম নাই । ইভা মন্্রপীধন করিবার 
তীর্থ। সচেতন মন্ত্রে দীক্ষতবীর পুক্রষেরাই এই তীর্থের গ্রকৃত অধিকারী । 
গ্রকতজ্ঞানসম্পন মহামতিরাই উহার থার্থ মাহাত্মা বুঝাতে সমর্থ। ফল, 
শ্রুতিরূপ খণ্ড লঙ্ডুক ও প্রদর্শন দ্বার ধশুবৎ অবোধ যে মাংকদিগকে ধর্ম 
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চর্ধ্যায় গ্রলোভিত করিতে হয়, তাহারা এই তীর্থের অধিকারী নে 
এখানকার উপাসমা একান্ত নিষ্কাম।৮ 
মধাবয়ার ভিজা নয়নদয় বৃদ্ধের মুখমণ্ডলের গ্রতি উন্নমিত হইল । 
বৃদ্ধ কছিতে লাগিলেন __“তীর্ঘের নাম কামাখ্যা--কিস্তু উপাসন 
. নিতান্ত নিফাম--ইছা! শুনিয়া বিশ্মিত হইতেছে? কিন্ত ইহা বিশ্বয়ের বিষয় 
নছে। মুক্তির নিমিত্ত যে কামনা, তাহাও কামন!। কোন কামন! “করিব 
না, এই কামনাও কামন!। ঈতরাং কোন পদার্থ ই কামাখ্যার অনধিরত 
নছে। এই তীথের মাহাত্মা অতি গুড় বিষয়। অন্যান্য তীর্থের জলবিন্দু 
কিন্বা। মুকণিক! স্পর্শ করিলে নানা শুভ ফল ফলিত হয়, ব্রঙ্গহতা।দির 
পাতক দুর হয়, কেটিশঃ পূর্বপুরুষের বৈকু্াদিতে বাঁস হয়। কামাখ্যার 
বিষয়ে ওরূপ ফলশ্রুতি নাই। এখানে অতি কঠোর তপসা! করিতে হয়) 
ইষ্টমন্ত্রের মানস জপ করিতে হয়; বিভীষিকায় উপদ্রবজাল উত্তীর্ণ হইতে 
হয়। নানাপ্রকার অনুষ্ঠান অতি সংগোপনে নির্বাহ করিতে হয়) এক 
. জন্ম, দশ জন্ম, শত জনন, গ্রতীক্ষা করিতে হয়। ফল কি হয়, বল! যায় 
না। এখানকার উপাসনা একান্ত নিষ্াম।” 
মধ্যনয়া মাগ্রহথাতিশয় গ্রপুরিতস্বরে জিজ্ঞাস। করিলেন*.'কোন্‌ কোন্‌ 
বীরপুরুষ 'এই মহাদেবীর সাধন করিয়া পিচ্ধকাঁম হইয়াছেন, তীহাদিগের 
_ নাম শ্রবণকরাইয়! শ্রুতিযুগল পবিভ্র করুন.” 
বৃদ্ধ ঈষৎ হাস্য করিয়! উত্তর করিলেন_“কমাখযািদধদিগের নান 
ধ।কিতে পারে না। অধশ্পূর্ণ আংশিক পদার্থেরই নামকরণ হয় এবং নাম 
খাকে। বেদ এবং তত্ত্রশান্ত্র গ্রণেতগণের নাম কি? তাহার বর্গত্ব এবং 
শিবত্ব লাভ করিয়াছেন; তীহাদিগের নাম বর্ষ! এবং শিব। পুরাণশান্ত্র 
প্রণেতৃদিগের নাম কি? তাহারা সকলেই শ্রানগ্রচারকর্তা; অতএব 
সফলেষ্ট বেদব্যাস। মহাবিদ্যাগণের পুজাপস্কতিগ্রফাশক বিজিতেজিনর 
মথাত্মদিগের নাম কি? তাহার! সকলেই ইন্িয়নিগ্রহ করিয়া 'শাস্তিলাভ 
করিয়াছিলেন; অতএব সকরোই নশিষ্ঠ। নাম রাখিবাঁর কামন। থাকিলে 


গুপ্ত সাধন । ৭৯. 


কি নিষফকাম উপালন! হয়? এখানকার লাধন গ্রাকরণ নিতান্ত গুহা। 
ইষ্সাধন করিব-_মর্কন্ব বিন& হয়--হউক, শরীর যায়--যাউক, নাম 
ড্ূবে_ডুবুক, এমত প্রতিজ্ঞারট বীরপুরুষেরাই এই মহাসাধনে রত হইতে 
পারেন। ইহা সাক্ষাৎ শক্তি সাধন ।”ঃ 

মধ্যবয়! চমতকৃত হইয়। সমুদায় গুনিলেন। ওুনিয়! ক্ষণকাল গাঢ়চিস্তায় 
মগ্ন হইয়! রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন--“তবে এই তীথের অনুষ্ঠেয় 
ব্যাপার কি কাহারও কর্তৃক প্রকাশিত হয় নাই? 

বৃদ্ধ কহিলেন--''তাহা ওঁকাশিত হুইবার নহে এবং এক প্রকাঁরও 
নছে। সাধকভেদে অভীষ্ট দেবতার রূপভেদ হয়। বিভিন্নরূপ দেবতার 
পুঁজাপদ্ধতিও বিভিন্ন। তোমার ধ্যানগম্য যে মূর্তি, তাহা এ পর্য্স্ত অপর 
কাহারও ধ্যানগমা হয় নাই। হতরাং সেই মূর্তির পৃজ! এবং সাধনবিধি 
তোমাকেই শ্বয়ং তপস্যাবলে জানিয় লইতে হইবে। 

“শক্তি সাধনের গুরু দ্বিদলাধিষ্ঠাতা জ্রযুগ মধ্যস্থ মহেশ্বর ভিন আর 
কেহই নাই। যোগশাস্ত্রের অভ্যাস এবং নিয়ম পালন দ্বারা শরীর দ্‌ড়, 
ইন্জিয় বশীতৃত, মন শুচি, এবং চিত্ত একাগ্র হইলে সাধক ইঠ্টসাধনে গ্রবৃত্ধ 
হইবেন। কিন্তু সেই সাধন-সমুদ্রে তাহার তরী একবার ভাসমান হইলে 
তাহা চলিবে কি না, কিরূপেচলিষে, কত কালে কোথায় চলিবে, তাহ! 
লাধকের ইঞ্দেবতা এবং মহাগুরু ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারেন না। 
তাহারা জানিতে পারেন কি না, সনোহ।” 

মধাবয়! একান্ত বিহ্বল হইয়াছিলেন। বৃদ্ধের উচ্চরিত শেষোক্ত. 
শবাগুলি তাহার ক$ হইতে যেন গ্রতিধ্বনিত হইয়াই নির্গত হইল--তীহা- 
রাও জানেন কি না, সন্দেহ ?” রি * র 

বৃদ্ধ কহিলেন-_-“আমি সপ্ত বর্পান্তজীবী হইয়া অনেক ব্যাপারই স্বচক্ষে 
দর্শনরিলাম। কিন্ত স্থক্টিবিষয়ে অদ্যাপি নুপরিশ্কুট জ্ঞানলাত করিতে 
পারিলাম না। স্বয়ং র্ধাও হৃ্টিফারধ্য-বিষসে সমগ্রজ্ঞানসম্পর কি না, 
তাহা সন্দেহের স্থল। কারগবেদে উক্ত হইয়াছে “কৃষ্টি করিবার পুর্বে, 
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ষ্টি করিবেন কি না, ঈশ্বর শ্বত্ং তাহা! জানিতেন বা জানিতেন ন। 
শক্জিদাধন এবং স্বষ্টি প্রকরণ একই ব্যাপার ।” ৃ 

এই লকল কথোপকথনাবসরে ব্রাঙ্মণেরা একটী নদীতীরে সমুপস্থিভ-- 
হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ সেই নদীর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশপুর্্বক কহিলেন-_ 
“এই ্রঙ্গপুত্র মহানদ উত্তীর্ণ হইয়া এ পর্বতোপরি আরোহণ করিবে। 
উহ্বার শিরোভাগে এ ভুবনেশ্বরীর মন্দির দেখা যাইতেছে। কামাধ্য। 
মন্দির দূর হইতে দেখিবার নহে। উহা মনোভবগুহা মধ্যস্থিত। এ. স্থলে 
কাহারও সমভিব্যাহারী হইব*র অধিকার নাই। এক্ষণে তোমা ধ্যানগ্রাপ্ত 
দেবীমুত্তির প্রদক্ষিণ সহকারে দর্শনলাভ হইল। তাহার পুজাবিধি কি ? 
তাহা মনোভব গুহায় গ্রবেশপুর্বক স্বয়ং অবগত হও।” 

মহামুণি মার্ক্ডের এই কথ! বলিয়া ব্যাসদেবকে সঙ্গেহ আলিঙ্গনপুবর্ধক 
অন্তর্িত হইলেন। 


স্পট পপপ্প 


সনাপ্ত। 
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